12041 


SSS 
SSS 
SSP 
ছি ৪৯2৯ ৪৯ হও 2 ৯ 
SSS 


৭৯ ৪৯ ও ৪৯ ৪৯ ভি ও 
SSP 
2৯ ৪৯১০৯ 2৯2৪৯ ৩৯৪৯ ৩৯ 2 


sss 


গোপালচন্ড্র ভট্টাচার্য 


বাংলার কীট-পতঙ্গ 


রর ০২২ 
40 Library ীN 

tt 
০১১১৭ 
Calcutta 


লে 
+ 
~~) 
৯ 
রঃ 


৭৪ মহাত্মা গাদ্ধী রোড 
কঙ্লকাতা-৭০০০০৯ 


Banglar Kset-Patanga 


Gopal Chandra ৪৮০৫০ 


প্রথম সংস্করণের স্বত্ব প্রকাশক কতৃক 


,98, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা-৭০০০০৯ 


মুদ্রাকর 
মাঝি প্রেস, 
বরেশ্বর রায় 

২৮ বি, সিমলা স্পট 
কলকাতা-৭০০০০৬ 


প্রচ্ছদ 
পারমল চোধুরণ 


মূল্য কুঁড় টাকা 


চি ৮2৩ 


 সংরাক্ষত 


গাঁর়মল গ্োস্থামী 
_ বন্ধুবরেযু । 


ভূমিকা 


কয়েক মাস আগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিবজাঁড়ত বসু বিজ্ঞান 
মান্দরে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় 
তাতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গোপালবাবুর 
যে সব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাপা হয়োছল তার একটি সংকলন গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করলে ভাল হয় । সেই অনুযায়ী গোপাল বাবুর প্রবন্ধগ্লির 


একটি সংকলন বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে বিশেষ আনন্দিত হলাম । 
মাকড়সা, পি’পড়ে এবং কয়েকটি {বশেষ শ্রেণীর কাঁট-পতঙ্গের আচরণ 


ও তাদের শারীরবৃত্তীয় ধর্মাবলী সম্পর্কে গোপালবাবুর গবেষণা তথ্যগ্লি 
শুধু ভারতেই নয়, বিদেশের বিজ্ঞানী মহলেও এক সময় যথেষ্ট সমাদর লাভ 
করোঁছল বলে আমরা জানি। যে যুগে কেউই মাতৃভাষার নজের 
গ্রবেষণালন্ধ তথ্য প্রকাশের কথা ভাবতেই পারতেন না, তখন গোপালবারু 
বাংলাভাষায় তার গবেষণার তথ্যাদি প্রকাশ করে সকলকে বাস্মত 
করোছিলেন । তান অতি সহজ সাবলীল বোধগম্য ভাষায় তার প্রবন্ধগুলি 
লিখতেন । এজন্যে ছোটবড় সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে তার লেখাগুলি 
খুবই সমাদৃত হত ৷ জাশবাবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থাবদ্যা, জ্যোতীর্িজ্ঞান, নৃতত্ব 
ইত্যাঁদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন, তবে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো তার জীবাবিদ্যা সম্পাঁকত রচনাগযীল। এই লেখাগুলি 
যেমন কৌতৃহলোদ্দীপক তেমনি আকর্ষণীয় ৷ তিনি যে পণ্টাশ বছরেরও 
আধককাল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের সেবা করে আসছেন, তাতে তাকে 
এ যুগের অন্যতম পাঁথকৃৎ বললে অত্যান্ত হয় না! 

গ্রল্থাকারে প্রকাশিত গোপালবারুর রচনাগযালি প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিগৃঢ় 
রহস্যের দকে ছেলেমেয়েদের যেমন আকৃষ্ট করবে, তেমান বড়রাও এই 
লেখাগুলি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এই সংকলন গ্রন্থটি সকলের কাছে 
সমাদৃত হবে বলে আমি মনে কার । 
26 মাচ 1975 অসীমা চট্টোপাধ্যায় 


প্রকাশকের নিবেদন 


বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা দীর্ঘকাল শুরু হলেও, এখনও যথেষ্ট পরিমাণে 
সধৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি । কারণ হিসাবে নানাকথা বলবার অবকাশ থাকলেও, 
এটি সত্য, আমাদের দেশে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার বিষয়বন্তু 
ইংরেজীতে লিখেছেন এবং আজো লেখেন ৷ বিজ্ঞানকে লোকাঁগ্রয় করবার 
জন্য তাদের প্রয়াস থেকেছে সীমাবদ্ধ । 

সম্ভবত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্রাচার্যই এক্ষেত্রে ব্যাতক্রীমক চার । তার 
উচ্চমানের গবেষণা-ফল বিদেশী ভাবায় প্রকাশিত হলেও, মাতৃভাষার মাধ্যমে 
বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিশ্লেষণ করছেন সুদীর্ঘ পণ্টাশবছর কাল ধরে । কঈট- 
পতঙ্গের আচার-ব্যবহার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতে বাজ শুরু করেন গোপালচন্দুই 
প্রথম । তান লিখেছেন পি'পড়ের লড়াই, কগট-পতঙ্গের প্রণয় রাত, 
শেশায়াপোকার মৃত্যু অভিযান-ীবচিন্র বিষয়ের অসংখ্য কাহিনগ-_যা 
লেখককে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি । বাংলা ভাষায় রাচিত তার বিজ্ঞান 
প্রবন্ধমালার সংখ্যা আট শতাধিক ৷ 

শ্রীভট্রাচার্ষের সমগ্র প্রব্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন । সুঁনি্বাচিত 
এই সংকলনটি প্রকাশ করে, আমরা অনাড়ম্বর, নিরহংকার, সদালাপী ও 
অসাম কর্মক্ষম একটি মানুষের প্রতি সমগ্র বাংলাভাষার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা 
{নিবেদন করছি । 

ধারা এই গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, ঠাদের সকলের প্রাত 
আমরা কৃতজ্ঞ । বিশেষ করে ভারতীয় জ্ঞান কংগ্রেসের সভাপাতি 
ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, “আন্বষ্ট” পান্রকার সম্পাদক শ্রবগরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্ররবীঁন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বসু বিজ্ঞান সান্দরের 
গবেষক ডঃ আঁজতকুমার মেদ্বাকে আন্তীরক ধন্যবাদ জানাই ৷ ডঃ মেন্দার 
একটি মূল্যবান প্রবন্ধের অংশাবশেষ এই গ্রন্থের পাঁরাশক্টে মুদ্রিত হয়েছে । 


আলোকাঁচন্র সংগ্রহের ব্যাপারে রামমোহন লাইব্রেরী ও প্রখ্যাত ফোটোগ্রাফার 
শ্রীশন্তর বন্য্োপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য । 


সূচীপত্র 
পি'পড়ে 
শ্রমিক-পি’পড়ের-জন্ম রহস্য 
পি’পড়ের বুদ্ধ 
পি'পড়ের লড়াই 
ক্ষুদে-পি’পড়ের রিৎসান্রিগ 
প্রজাপতি 
দুধলতা প্রজাপাঁতর জন্মকথা 
শেশয়াপোকার মৃত্যু অভিযান 
অথ প্রজাপতি ও রেশম কাট 
নিশাচর প্রজাপাঁত 
প্রজাপাঁতর লুকোচুঁর 
মাকড়সা 
গর্তবাসা মাকড়সা 
তাতী-বো মাকড়সা 
বাংলাদেশের মংস্য-শিকার' মাকড়সা 
মাকড়সার নাচ 
চোর মাকড়সা 
মাকড়সার লড়াই 
প্যারাসুটিউ মাকড়সা 
[প'পড়ে-মাকড়সা 
বিবিধ 
মৌমাছির জীবনরহস্য 
বোলতার জীবনরহস্য 
ভীমবুলের রাহাজানি 
নেউলে-পোকার জন্মরহস্য 
কুমোরে-পোকার সন্তানরক্ষার কৌশল 
পঙ্গপাল 
কানকোটারীর ভীবন-কথা 
কীট-পতঙ্গের বাজনা 
কাঁট-পতঙ্গের লুকোচুরি 
কাঁট-পতঙ্গের শিল্পনৈপুণা 
গঙ্গাফড়িং 


পরিশিষ্ট 


মেছে মাকড়সার মাছ শিকীর 


মেছো মাকড়সা শিকার কর! মাছ খাচ্ছে 


ভাল 


[কড়সার 


মম 


মহররম 


পত্রগুচ্ছের ওপর কীকড়া গ্াকডুস! 


মাকড়সার বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়ে ঝুতে। বের করে 
জাল বুনে 


উপর পুরুষ ও নীচে স্ত্রী টিকটিকি ধর! পড়েছে 
মাকড়স।__মিলন নৃত্য মাকড়সার জালে 


মাকড়দার বাচ্চাগ্চলির ডিম থেকে বেরোখার ছুদিন পরের 
চেহারা 


অপর মাকড়সার 
ডিম কাড়বার প্রয়াস 


বিজেত| নিজেরটি ও 

পরাজিত মাকড়সার 
ভিম কেড়ে নিয়ে 
পালিয়ে যাচ্ছে। 


দেয়াল মাকড়সার 

লড়াই । বাম দিকে 

লড়াই চলছে । 

ডান দিকে পরাজিত 
মাকড়সা 


কাঠ পি পড়ার যৌন মিলন 
(ডানাওয়ালাটি পুরুষ ) 


দেয়াল মাকড়সা ও 
কাঁৰ ডু| বিছার লড়াই 


দেয়াল মাকড়সার 
চামচিক। শিকার 


বাস৷ বাধবার উদ্দেশ্যে নালসোদের ৬ ৫ 
নালসো শি পড়ে ছুটে! পাত৷ 
বিচিত্র কৌশল 8 I 


টেনে আনছে কাছাকাছি 


রর চঘ, মধ্যে নালসে 
বাম থেকে ভ।ইনে__নালসে। পি পড়ের পুরুষ মধ্যে নালসো 
পি'পড়ের রাণী 


ভীমরুলের আক্রমণে নিঃশেষিত প্রায় বোলতার বাসা 


০. ০০০ নি 


পিপড়ে 


অশমিক-গি'গড়ের জন্ম-রহস্ত 


আমাদের আশেপাশে রকমারি "পড়ে দেখতে পাই । এদের বাসস্থান 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে_ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে দুই, তিন বা 
ততোধিক বিভিন্ন আকৃতির পি'পড়ে রয়েছে । একই জাতীয় ?প*পড়ের এই 
আকৃতি-বৈষম্য স্বভাবতঃই বিস্ময়ের উদ্রেক করে । খুটিনাটি বৈষম্য থাকলেও 
সন্তান, মাতা অথবা পিতার মত আকৃতি পারগ্রহ করে থাকে। 
জীবজগতের এটাই আত পরিচিত ঘটনা । কদাচিৎ কখনও দু-এক ক্ষেত্রে 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু তার কারণও সুস্পষ্ট । িপড়েদের 
ক্ষেত্রে কিন্তু মাতা অথবা পতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির সন্তান জন্মগ্রহণ 
করাটাই স্বাভাবক নিয়ম । মাতা বা পিতার অনুর,প সন্তান জন্মগ্রহণ 
করাটা কতকটা সামায়ক এবং অনেকটা আকস্মিক ব্যাপারের মত। এক- 
একটা িপপড়ের বাসায় সাধারণতঃ চার-পাঁচ রকমের 'প*পড়ে থাকে__ 
কয়েক শত পুরুষ, কয়েক শত রাণী এবং কয়েক হাজার কমাঁ বা শ্রমিক । 
আমরা সচরাচর শ্রামক-ি*পড়েই দেখে থাকি এবং এদের দেখেই জাত 
িণঁত হয় । শ্রমিকদের মধ্যে কতকগুলি থাকে মাথা মোটা সৈন্য এবং 
বাকাঁগুলি ছোট, বড় ও মাঝার-এই তিন শ্রেণীতে বিভন্ত। বাণীর 
আকৃতি সাধারণ পি+পড়েদের তুলনায় অসম্ভব বড়। পারুযষের আকৃতি 
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মাঝাঁর গোছের । কিন্তু কর্মীরা সর্বাপেক্ষা ছোট এবং পিতা বা মাতার সঙ্গে , 


আকৃতিগত কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। পুরুষ বা রাণী পি*পড়েদের 


প্রত্যেকেরই ডানা আছে ; কিন্তু কমাঁদের কারও ডানা নেই, অথচ বস্ময়ের 
বষয় এই যে, পুরুষ ও রাণীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হবার পর রাণীর ডিম 
থেকে কেবল এই কমর্শ শ্রেণীর ি*পড়েরাই জন্মগ্রহণ করে থাকে । কি 
উপায়ে এরুপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে, প্রত্যেকেরই তা জানবার 
আগ্রহ হওয়া স্বাভাবক ৷ ‘বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকার প'পড়ের 
মধ্যে এরূপ আকৃতিগত বৈষম্য দেখে এক সময় আমারও কৌতুহল অদম্য 
হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানকেরা এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার 
গবেষণা করেছেন বটে, কিন্তু কোনও 'ন্থর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারেন ন। 

কিছুকাল যাবৎ পপড়েদের এই অদ্ভুত প্রজনন-রহস্য উদঘাটনের নিমিত্ত 
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়োছলাম । পরীক্ষার ফলে এই রহস্য সম্বন্ধে যতটুকু 
জানতে পেরেছি, তা মোটামুটিভাবে আলোচনা করবো । প্রথমতঃ কাঠাঁপ পড়ে 
নিয়ে কাজ আরন্ত করোছলাম । তার পর ক্রমাগত ডে'য়ো-প*পড়ে, বিষ- 
পড়ে, জুড়সুড়ে-প*পড়ে নিয়ে পরীন্দন করেও বিশেষ কোন সুবিধা করতে 
পার নি। কারণ এই িপড়েরা প্রত্যেকেই মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস 
করে। বাচ্চা প্রভৃতি মাটির নীচে অন্ধকারেই প্রতিপালত হয়, বাইরে 
থেকে দেখবার কোনও উপায় নেই । কৃত্রিম বাসা তৈরী করে তাতে হাজার 
হাজার 'প*পড়ে প্রাতপালন করে দেখোঁছ, তারা_ রাণী, বাচ্চা, ডিম্‌ প্রভাত 
অন্ধকারে অথবা কোনও কিছুর আড়ালে আঁত সংগোপনে রক্ষা করে । 
কাজেই এদের স্বাভাঁবক কার্ষপ্রণালী প্রত্যক্ষ করা অতি দুরূহ ব্যাপার ৷ 
অবশেষে এ বয়ে অনুসন্ধান করবার নিমিত্ত লাল-পি'পড়ে পুষতে আরম্ভ 
কার । লাল-প'পড়েরা গাছের ডালের পাতা পরস্পর জুড়ে গোলাকার বাসা 
নির্মাণ করে । পাতার ভিতর দিয়ে বাসার ভিতরের অবস্থা দেখা যায় না; 
কাজেই কৃত্রিম বাসার সাহায্য নিতে হয়োছল ৷ অনেক কিছু ব্যর্থ চেষ্টার পর 
অবশেষে পাতুলা সেলোফিন মুড়ে বাসা তৈরী করতে সক্ষম হলাম । পুরুষ, 
রাণী, ডিম ও বাচ্চা সমেত হাজার হাজার প'পড়ে বাসায় ছেড়ে দিলাম ! 
তারা সেলোফনে আবৃত বাসায় উপস্থিত হয়ে কাটা এবং ফুটা স্থানগুলি বন্ধ 
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করে দিল এবং বিভিন্ন কুঠ্ছার নির্মাণ করে বেশ সহজভাবেই বসবাস করতে 
লাগলো । পাতুলা সেলোফনের পর্দার ভিতর দিয়ে ?প পড়েগীলর 


কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে কোনই অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন জাতীয় 
ি'পড়েদের আকৃতি এবং প্রকাতি বিভিন্ন হলেও তাদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং 
প্রজনন ব্যাপারে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজেই লাল 
প’পড়েদের সয়ন্ধে আলোচনা করলেই সাধারণভাবে ?প'পড়েদের সামাঁজক- 
শবাঁধ-ব্যবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যাবে । 

মানুষ সামাঁজক প্রাণী । অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে 
মানুষের মত সমাজবব্যবস্থা না থাকলেও মৌমাছ, পিপীলিকা প্রভাত নিয় 
স্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে এরূপ সমাজবব্যবস্থা প্রচালত রয়েছে । তাদের 
সমাজের রীতননীত যাতে অক্ষুণ্ভাবে নিরুপদ্ববে চলতে পারে, তার জন্যেও 
একটা স্বাভাবিক অবস্থা অবলায্নত হয়েছে । মানুষেরা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী 
হলেও পিপড়ে অথবা মৌমাছির মত সুনিদিল্ট এবং সুনিয়ান্্িত একটা 
পাকাপোক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় 
মানুষের ব্যন্তগত স্বার্থাসদ্ধ এবং ব্যান্তগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেন্ট সুযোগ 
রয়েছে। প্রত্যেকেই সুবিধামত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকে । 
তার ফলেই দাসত্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা এবং অন্যান্য দুনীতিমূলক 
প্রথার উদ্ভব ঘটোছিল । স্বার্থান্বেষী ও প্রতৃত্ব প্রয়াস ব্যান্তরা অস্বপ্রয়োগে 
মানুষের প্রজননশান্ত নণ্ট করে নিজেদের সুখসীবধা বিধানের 'নামত্ত কায়েমী- 
ভাবে এক ধরণের শ্রামকশ্রেণী উৎপাদনে অগ্রসর হচ্ছিল । কিন্তু যে কারণেই 
হোক তাদের এই প্রচেষ্টা অধিক দুর প্রসার লাভে সক্ষম হয় নি। যা হোক, 
মানুষের প্রয়োজনে আজ পর্যন্তও গৃহপালিত পশৃপক্ষীর উপর এ ব্যবস্থা 
অবাধে প্রযন্ত হচ্ছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, উপায়টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতার 
পারচায়ক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই । শ্রমসাধ্য যাবতার কার্য নির্বাহের 
জন্যে প’পড়েরা কিন্তু আত সহজ উপায়ে এরূপ একপ্রকার শ্রামক শ্রেণী 
উৎপাদন করবার উপায় আয়ত্ব করে নিয়েছে । মনুষ্য কর্তৃক অবলাগ্বিত 
উপায় অপেক্ষা তাদের উপায় যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা অস্বীকার করবার 
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উপায় নেই ৷ স্বার্থান্বেষী, পুীজবাদী, প্রতৃত্বপ্রয়াসী মানুষেরা যাঁদ 
পন্পড়েদের অবলাম্বত কৌশলের মত এমন কোনও সহজসাধ্য উপায় 
আ'বচ্কারে সক্ষম হতো, তবে তার প্রভাবে পৃথিবীর আঁধকাংশ মানুষই 
হয়তো বংশানুক্রমে কায়েমী শ্রমিক শ্রেণীতে পারণত হতো । প্রভুর তুষ্টি- 
বিধান ও স্বার্থ ছাড়া তাদের ব্যন্তিগত স্বার্থ বলে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকতো না। কৃত্রিম বাসার মধ্যে হাজার হাজার পিপীলিকা প্রতিপালন 
করে বছরের পর বছর তাদের আচার-ব্যবহার যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাথেকে 
এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় । 

আগেই বলোছ, এক-একটা প“পড়ের বাসায় কয়েক শত রাণী, কয়েক 
শত পুরুষ এবং হাজার হাজার কমাঁ বা শ্রামক পিপীলিকা দেখা যায়। 
রাণী এবং পুরুষ পি'পড়েরা কোনও কাজই করে না, কেবল অলসভাবে বাসার 
মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় মাত্র । শ্রমিকেরা রাণী ও পুরুষকে সর্বপ্রকার 
সেবা-যত্ব করে থাকে । শ্রমিকেরা খাবার সংগ্রহ করে পুরুষ ও রাণীদের 
মুখের কাছে তুলে ধরে । আহারান্তে একাধিক শ্রমিক ছিলে গান্র মার্জনা 
করে দেয় এবং অবসরমত তাদের প্রসাধনে ব্যাপৃত হয় । ভিম পাড়বার 
সময় হলেই হাজার হাজার কমঁ-প'পড়ে তার আপাদমন্তক আড়াল করে 
অপেক্ষা করতে থাকে । সে সময় শ্রমিকেরা রাণীর যের.প সেবাযত্র করে 
থাকে, তা দেখলে 'বস্ময়ে অবাক হতে হয় । একটির পর একটি করে 
ডিম বোরয়ে আসতে আরম্ভ করলেই শ্রীমকেরা সেগুলিকে আঁত যত্ন সহকারে 
মুখে তুলে নিয়ে একটা না্টি কুঠুরীতে সাঁজয়ে রাখে । অন্য এক দল 
শ্রামক তখন ডিমের তদারকে নিযুন্ত হয় । তারা ডিম ছেড়ে কোথাও নড়ে 
না। দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এক-একটি কর্মী 
এক-একটি বাচ্চা প্রাতিপালনের ভার গ্রহণ করে। এগুলিকে খাওয়ানো, 
পারিত্কার করা, উন্মুক্ত স্থানে বেড়িয়ে আনা প্রীতি যাবতীয় কাজ শ্রামকেরাই 
করে থাকে । পুরুষ বা রাণীরা কোনও কাজেই বিন্দুান্র অংশ গ্রহণ করে 
না। এরা বহু দূর দৃরান্তর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে এবং 
পঢ়রুষ-রাণীকে শ্রেষ্ঠাংশ খাওয়াবার পর অবশিষ্ট অংশ সকলে মিলে 
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ভাগাভাগী'করে খায় । এদের সণ্য়ের অভ্যাস নেই ৷ যা সংগৃহীত হয়, তাই 
খেতে সুরু করে দেয় ৷ যাঁদ খাদ্যের অনটন ঘটে তবে যৎসামান্য যা সংগৃহীত 
হয়, তাথেকে প্রথমে বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায় এবং পরে পরুষ ও রাণীকে 
খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা নিজেরা ভাগাভাগী করে খায়,নচেং অনাহারে 
থেকেই প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালিয়ে যায় ! অনাহার সহ্য করে মৃত্যু বরণ না 
করা পর্যন্ত এরা নিজের কর্তব্যকর্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করে না। শক্রুর 
আক্রমণে ভীত হয়ে হয়তো বাচ্চা মুখে করে কোনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে ছুটছে, সেই সময়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্_এমন ক, অর্ধাংশ 
দদখাগুত করে দিলেও বাচ্চাকে মুখ থেকে ফেলে 'দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার 
চেষ্টা করে না। শক্র-কবালত বাচ্চা, রাণী অথবা পুরুষ ?প'পড়েকে উদ্ধার 
করবার জন্যে নিষ্ফল প্রচেন্টায়ও কেউ জীবন দিতে কিছুমাত্র ইতগ্ততঃ করে 
না। দু-একটি ব্যতীত অধিকাংশ ঘটনা দেখে মনে হর-_জীবনের প্রতি 
এদের সত্য-সত্যই কোনও মমত্ববোধ আছে কিনা সন্দেহ । এদের কোনও 
চালকও নেই বা কার্য বন্টনও' কেউ করে দেয় না। যখন বার প্রয়োজন 
উপস্থিত হয়, সংসকারবশেই যেন সে কার্ধে আত্মনিয়োগ করে এবং সুশৃঙ্খলার 
সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। এদের মধ্যে কঠিন বা সহজ বলে কোনও কাজের 
চার নেই। কাঠনই হোক, ক সহজই হোক প্রয়োজন উপাস্থিত হওয়া মাত্র 
এরা '্নাবচারে সমন্ত শান্ত প্রয়োগ করে । শক্ত প্রবলই হোক, ক দুর্বলই 
হোক, নাগালের মধ্যে আসামাতুই সমপ্ত শান্ত দিয়ে নির্বিচারে তাকে আক্রমণ 
করবে । একটা কাঠ বা এক টুকরা ইট কাছে আনামাত্রই তাকে প্রাণপণে 
কামড়ে ধরবে এবং ভারী হলে তা টেনে তুলতে না পারলেও সেই নিরাঁহ 
ইটের টুক্রাটা মুখে করে সারা দিন ঝুলে থাকবে__এমনই  কর্তব্যপরারণ 

এবং বিশ্বস্ত এরা ৷ 
বাসা বাধবার সময় কমঁদের অক্লান্ত পারশ্রম করতে দেখে বিস্মায়ে অবাক 
হয়ে থাকতে হয় ॥ লাল-প*পড়েরা একটির পর একটি পাতা জুড়ে গাছের 
ডালে গোলাকার বাসা 'নর্মাণ করে । শত শত কমা একযোগে কাছাকাছি 
অবান্থত দুটি পাতা টেনে ধরে পরস্পর সংলগ্ন করে রাখে । আর এক দল 
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কর্ম বাচ্চা মুখে করে সে স্থানে উপস্থিত হয় এবং বাচ্চার মুখনিঃসূত সুতার 
সাহায্যে পরস্পর সংলগ্ন পাতা দুটিকে জুড়ে দেয় । এভাবে অনেক পাতা জুড়ে 
ক্রমশঃ একটি বড় বাসা গড়ে তোলে । অনেক সময় দেখোছ-_হাজার হাজার 
পড়ে একত্রিত হয়ে এক সঙ্গে গাছের পাতা জুড়ে টেনে ধরে রয়েছে । 
সুতা বোনা শেষ হলে কমাঁরা একে একে সেই -টানা ছেড়ে দিতে থাকে । 
কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একবার সুতা-বোনা প'পড়েগুলিকে অগ্রসর হতে 
দেওয়া হলো না। কৌশলে তাদের গতিরোধ করা হলো । এাঁদকে কর্মীরা 
পাতা টেনে ধরেই আছে । এক দন, দ্রশীদন করে ক্রমাগত কয়েক দিন 
আঁতল্রান্ত হয়ে গেল, তথাপি পাতার টানা ছাড়বার কোনই লক্ষণ দেখা গেল 
না। অনাহারজানত দুর্বলতায় দু'একটা করে 'পি*পড়ে কামড় ছেড়ে নীচে 
পড়ে যেতে লাগলো । কিন্তু অন্য পি’ পড়ে এসে তৎক্ষণাৎ তাদের স্থান পূরণ 
করতে লাগলো । কিন্তু সুতা বোনবার সুযোগ আর এলো না। এথেকেই 
ি'পড়েদের স্বভাবের দৃঢ়তার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পারচয় পাওয়া যায় । 

একই জাতীয় দুই দল প‘পড়ের মধ্যে সময় সময় লড়াই বাধতে দেখ! 
যায়। পরস্পর পরস্পরকে কামড়ে ধরে হয় উভয়ে টানাটানি নতুবা 
গড়াগাঁড় দিতে থাকে । বজেতা পরাঁজতকে টুক্রা টুকরা করে ফেলে । 
অনেক সময় দেখা যার়__বিজেতার পায়ে অথবা শু'ড়ে পরাজতের মন্তক 
অথবা দেহের প্রথমার্ধ ঝুলে রয়েছে । পরাজিত যে মরণ-কামড় দিয়েছিল, 
মৃত্যুর পরেও তা ছাড়ে নি । তাছাড়া দেখা যায়, শরীরের কতকাংশ সমেত 
তা জেতার শরীরে আকড়ে রয়েছে । বিজেতাকে আমরণ এভাবে শন্রুর 
দেহাংশ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে ॥ কর্মাঁদের এই যে কর্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়তা 
এবং পুরুষ ও রাণীর প্রতি সেবাপরায়ণতা__এই সকল প্রবৃত্তির বিকাশ হলো 
কেমন করে ? অথচ এরা নিজের সুখদ্ুঃখ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন-_এটাই বা 
সম্ভব হলো কিরূপে ? তাছাড়া আর একটা 'বস্ময়ের বিষয় এই যে, এদের 
প্রজনন-ক্ষমতা নেই । কিন্তু কোনও কারণে বাসার শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে 
থাকলে অথবা রাণীর অভাব ঘটলে এই শ্রামক দলের মধ্য থেকে দু-একটি, 
যৌন-সম্পর্ক ব্যতীতই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে এবং এই প্রকার ডিম থেকে 
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কেবলমাত্র শ্রামকই জন্মগ্রহণ করে । এস্থলে একটি কথা জানা দরকার যে, 
পস্পড়েদের শ্রীমকেরা সকলেই জ্্রী-জাতীয়, কিন্তু অপাঁরপুণ্ট অর্থাৎ এদের 
প্রজনন-যন্্র মোটেই পারিপুণ্টি লাভ করে, না। তথাপি প্রয়োজনবোধে 
যৌন-সংসর্গ ব্যতীরেকেই ডিম পাড়তে পারে । 
কিন্তু কেমন করে রাণীর ডিম থেকে নিদিষ্ট আকাতাবাশিষ্ট লক্ষ লক্ষ 
শ্রামক পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে ? পর্যবেক্ষণের ফলে যতদূর জানা গেছে, 
তাতে দেখা যায়__সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের প্রথম দিক থেকে বাসার মধ্যে 
রাণী এবং পুরুষদের অপারণত বাচ্চার আবির্ভাব ঘটে। এর পর আষাঢ় 
শ্রাবণ মাস থেকে আবার পুরুষ এবং রাণীর অভাব লাঁক্ষত হয় । যা হোক, 
পুরুষ এবং রাণী পারণত অবস্থায় উপনীত হবার পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে 
ডানায় ভর করে আকাশে উড়ে যায় । উড়তে উড়তে পুরুষ ও রাণীর মিলন 
টত হয়। পুরুষ ি*পড়েরা আর বাসায় ফিরে আসে না। রাগী 
যে কোনও একটা বাসায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে । তার পরেই তার ডানা 
খসে সায় এবং কিছুকাল বাদেই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। এই িম 
থেকে যে সকল বাচ্চা হয় তারা সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর ৷ পরীক্ষার ফলে 
দেখা গেছে__রাণীর সঙ্গে পুরুষ ?প'পড়ের লন ঘটতে না দিলেও রাণী 
দম পেড়ে থাকে । কিনব সে সকল ভিম থেকে কেবল পুরুষ “পড়েই 
জন্মগ্রহণ করে । কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ডিম থেকে সরাসাঁর রাণী জন্মগ্রহণ 
করে না। আবার এও দেখা গেছে, বাসা থেকে রাণীদের সারয়ে নিলে 
কিছুকাল পরেই শ্রমিকদের মধ্য থেকে দু-একটি বেশ কিছু সংখ্যক ডিম 
পাড়তে সুর করে এবং সেই ডিম থেকে শ্রামক-পিপীলকাই জন্মগ্রহণ করছে। 
সমস্যা এতে বড়ই জটিল বোধ হলো, কারণ জাব-জগতের প্রজনন 
প্রাক্রয়ার সাধারণ নিয়মের মধ্যে এদের আনা চলে না । 
বাঁধ পরীক্ষার পরে অবশেষে দেখা গেল যে, পি'পড়েদের ডিম পর্যন্ত 
আদম জৈব-বন্তুর বংশানুবতাঁ একটা ধারাবাহকতা আছে বটে, কিন্তু ডিম 
ফোটবার পর থেকেই একটা বিশেষ খাদ্যবন্তুর প্রভাবে বাচ্চার আকৃতি এবং 
প্রকৃতি পরিবার্তত হতে থাকে ৷ এই খাদ্যবস্তুর পারমাণের উপর আকাতি 
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এবং প্রকৃতিগত পাঁরবর্তন 'নর্ভর করে । অবশ্য এরও একটা নিদিষ্ট সাঁমা 
আছে। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলছি। বছরের 
অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে কেবল হাজার হাজার শ্রীমক-পপীলকাই 
দেখতে পাওয়া যায়। শ্রামকদের দ্র-একটার ডিম থেকে সেই সময়ে আরও 
কিছু কিছু শ্রামক-পপীঁলকা জন্মগ্রহণ করে । পূর্বেই বলোছ, এই পি'পড়েরা 
গাছের উপর বাসা বাধে এবং সাধারণতঃ গাছের উপরেই ঘোরাফেরা করে 
থাকে এবং মৃত কাট-পতঙ্গ, পাখীর পালক, মাছের কাটা প্রভূত সংগ্রহ করে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। শীত খতুর অবসানে ফাচ্গুনের প্রারম্ভে 'গাছে 
গাছে নতুন পন্র-পল্লব এবং মুকুল বেরুতে সুরু করে । বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে__এই সময় নতুন নতুন পন্র-পল্লব এবং মুকুলের মধ্যে 
কয়েক প্রকারের অভ্র গাছ-উকুন আত্মপ্রকাশ করে থাকে । এই সব মুকুল 
এবং গাছ-উকুনের শরীর থেকে আত অল্প পাঁরমাণে মধুর মত এক প্রকার 
পদার্থ নিঃসৃত হয়ে থাকে |. এই সময়ে ি্পড়েদের মধু সংগ্রহ করবার 
মরসুম । তারা প্রায় সকল কাজ পারত্যাগ করে এই মধুর লোভেই দিনরাত্রি 
পন্র-পল্পব এবং গাছ-উকুনের মধ্যে অবস্থান করে । এই মধুর মধ্যে ভটামন__ 
বি-১ নামক এক প্রকার খাদ্যপ্রাণের আন্তত্ব আছে। এই মধু খাবার পর 
শ্রামক পি'পড়েরা বাসার এসে তা উদগীরণ করে বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায় | 
শ্রামক-পপীলিকারা অনেকেই পরপর বাচ্চাগুলিকে উদগীর্ণ মধু খাওয়াতে ' 
থাকে । এক-একটা বাসায় হাজার হাজার বাচ্চা থাকে এবং শ্রমিকদের 
সংখ্যাও অগাঁণত ; কাজেই কোন্‌ কোন্‌ বাচ্চাকে কতবার খাওয়ানো হলো, তার 
কোন হিসাব ঠিক রাখতে পারে না। এর ফলে কোন কোন বাচ্চা প্রচুর 
পাঁরমাণে এই খাদ্য পায় আবার অনেকে আঁত সামান্য মাত্র পেয়ে থাকে । 
যারা এই খাদ্য বেশী পাঁরমাণে পায় তারা আঁত দ্রুতগতিতে বাঁধত হয়ে 
রাণীর আকৃতি পাঁরগ্রহ করে। যারা মাঝামাঝি পরিমাণে মধু খেতে পায়, 
তারা পুৰুবপ'পড়েতে পরিণত হয় । যারা আত সামান্য পায় অথবা 
মোটেই পায় না, তারাই বড় এবং ছোট বিভিন্ন রকমের কমণ বা শ্রামক রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে । বৌন-ীমলন ব্যাতরেকে উৎপন্ন পুরুষ এবং মধুর প্রভাকে 
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উৎপন্ন পুরুষ পিপীলিকার মধ্যে হয়তো কোনও প্রকাঁতগত পার্থক্য বিদ্যমান 
থাকতে পারে, তবে তা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলে নিশ্চিতরূপে 
কোনও কথা বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, পন্র-পল্লব এবং গাছ- 
উকুনের দেহনিঃসৃত রস পাঁরবেশনের তারতম্যানুসারে প্রয়োজনমত রাণী 
এবং কমর্শপপীলিকা উৎপাদন. করা যেতে পারে । মোটের উপর খাদ্য 
পদার্থের মধ্যে ভিটামিনব এবং সেই জাতীয় অন্যান্য কোন কোন , 
পদার্থের অভাবের ফলেই শ্রমিক পি*পড়ের উৎপত্তি ঘটে থাকে । 
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পি'পড়ের বুদ্ধি 


'নয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে 'পড়েদের বুদধবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকেই অনেক 
কিছু শুনে থাকবেন। কিন্তু অনেকের ধারণা_-যতই কৌতুহলোদ্দীপক 
হোক না কেন, এরা প্রত্যেকটি কাজই স্বাভাবিক প্রেরণা বা সংস্কারবশেই 
করে থাকে । আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু জাতীয় পড়ে 
দেখা যায় । এদের ীবচিন্র জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এমন কোন কোন 
ঘটনা ঘটে, যাতে এরা যে প্রত্যেকটি কাজই সংস্কারবশে করে থাকে, এমন কথা 
বলা বায় না। 'বাভন্ন জাতীয় ?“পড়ের বাসস্থান নির্মাণ ও সন্তানপালনের 
কৌশল, শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিবেচনা শান্ত স্বাভাঁবক প্রেরণার দ্বারা নিয়ান্নিত 
হতে পারে ; কিন্তু যুদ্ধাবগ্রহ, আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহ প্রভাত ব্যাপারে 
সময়ে সময়ে এমন দু-একটি কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়, যা স্বাধীন 
বুঁদ্ধবন্ত সম্পন্ন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব । এন্থলে আমাদের দেশের 1[বভিন্ন 
জাতীয় ি*পড়ে সম্বন্ধে নিজের আঁভজ্ঞতালনূ কয়েকটি ঘটনার 'বষয় 
উল্লেখ করছি । এ কি অন্ধসংস্কার না স্বাধীন বিচারবুদ্ধর ফল, তা 
পাঠকবর্গই বিবেচনা করবেন । 

কিছু দিন পূর্বের কথা-_সকাল নটা সাড়ে নটার সময় পল্লী অঞ্চলের 
রাস্তা দিয়ে চলাছ। সকাল থেকেই শাশরাবন্দর মত গুড় গুড় বৃষ্টি 
পড়াছল । কিছু দূর অগ্রসর হতেই রাপ্তার এক পাশে পরিষ্কার স্থানেই 
একটা সুপুরী গাছের উপর নজর পড়লো । কতকগুলি নালসো ( লাল 
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প*পড়ে ) সার বেঁধে গাছটার উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ছুটে 
আসাঁছল । ' অবশ্য দুচারটা পি'পড়ে উপরের দিকেও উঠাঁছল । 
নালসোরা সাধারণতঃ গাছের উপরেই চলাফেরা করে, নেহা প্রয়োজন না 
হলে মাটিতে বা নাঁচু জায়গায় বড় একটা নামতে চায় না। তাছাড়া সুপার 
গাছের উপর এদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপারটা. 
{ক দেখবার জন্যে কৌতুহল হলো। কাছে গিয়ে দেখলাম__গাছটার এক 
পাশে মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উপরে, কালো রঙের একদল ক্ষুদে পি'পড়ে 
ছোট্ট একটা গুবরে পোকাকে আক্রমণ করে নীচে নামাবার জন্যে তার ঠ্যাং ধরে 
প্রাণপণে টানাটান করছে । উপর দিক থেকে আবার পাচ-ছয়টা নালসো 
তার সামনে দুটা পা ও ঘাড় ধরে এমন ভাবে টান হয়ে রয়েছে যেন আর 
একটু হলেই ছিড়ে যাবে । গুবরে পোকাটার কাছ থেকে নীচের দিকে 
গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে আরও অসংখ্য ক্ষ'দে "পড়ে 
ইতগ্ততঃ ঘোরাঘ্যার করছিল ৷ সুপুরা গাছটা প্রকাণ্ড একটা আমগ্রাছের 
উপর হেলে পড়োছল । আমগাছটাতেই ছিল নালসোদের বাসা । সেখান 
থেকে সুপঢরণ গাছটার উপর দিয়ে দু-একটা টহলদার পি-পড়ে নীচের অবস্থা 
তদারক করতে আসায় হয়তো শিকারটা নজরে পড়ে যায় । তার ফলেই খুব 
সম্ভব উভয় দলে শান্ত পরীক্ষা চলেছে । লক্ষণ দেখে বোধ হলো-_ক্ষুদেরাই 
প্রথম ?শকারটাকে আক্রমণ করে তাকে অনেকটা কারু করে এনোছিল-_তারপর 
এসেছে এই নালসোর দল ৷ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই যে এই কাগুটা চলছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই , কিন্তু উভয় পক্ষের টাগ-অব-ওয়ারটা চলছে অল্পক্ষণ 
ধরে। কারণ জায়গাটায় তখনও অধিক সংখ্যক নালসো জমায়েও হয় নি। 
তারা এাঁদকে ওঁদকে দুচারটা খাড়া পাহারা মোতায়েন করেছে মান্র। 
এই পাহারাদার শান্তীরা শু'ড় উচিয়ে, মুখ হা করে, নিশ্চল ভাবে অপর 
পক্ষের গাঁতাবাধর দিকে লক্ষ্য রেখেছে । পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে 
বাকশ রইলো না যে, শীগ্রই একটা গুরুতর 'পারাপ্থতি'র উদ্ভব হবে । 

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো । ইতিমধ্যে 
আরও অনেক নালসো এসে পোকাটাকে ক্ষুদেীপ পড়েদের কবল থেকে 


১৩ 


ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করাছিল এব . এক ইণ্টি উপরে শিকারটাকে টেনে 
নিয়ে যেতে সক্ষম হয়োছুল ৷ শিকার হাতছাড়া হয় দেখে ক্ষুদেরা এবার সার 
বেঁধে দলে দলে অগ্রসর হতে লাগলো ।- সংখ্যাঁধক্যের জোরে পরক্ষণেই তারা 
পোকাটাকে প্রায় তিন-চার ইাণ্ট নীচে টেনে আনলো । সঙ্গে সঙ্গেই উভয় 
দলের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই’ শুরু হয়ে গেল। সে এক ভীষণ কাণ্ড, এক- 
একটা লাল পি'পড়েকে প্রায় দশ-বারোটা ক্ষুদে পি*পড়ে এক সঙ্গে আক্রমণ 
করে কাবু করবার চেষ্টা করাছিল ৷ পায়ে, শু'ড়ে, চোখে-মুখে সর্বন্ন এতগুলি 
“পড়ে একটা লাল-প'পড়েকে কামড়ে ধরলে সে আর কতক্ষণ টিকতে 
পারে? দু-চারটা মাত্র কালো-ীপ'পড়েকে 'ছিন্ন-ভন্ন করে এক-এক করে 
লাল-প*পড়েরা পিঠের দিকে উল্টোভাবে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে জীবন- 
লীলা শেষ করতে লাগলো । কিছুক্ষণ এভাবে চলবার পর লাল-প'পড়েরা 
বেগতিক দেখে শিকার ছেড়ে দিল, কিন্তু লড়াই থামলো না। গাছটার 
গোড়ার উপর এখানে-সেখানে তুমুল লড়াই চলছিল । অসংখ্য ক্ষুদে-ীপ'পড়ের 
আক্রমণে লাল-প'পড়েগুলির পরাজয় যে আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
রইলো না। কন অনেক সৈন্য ক্ষয়ের পর তারা বোধহয় বুঝতে 
পেরেছিল যে, এভাবে আর চলবে না। তারা যেন নতুন 'প্ল্যানে’ অগ্রসর 
হবার ব্যবস্থা করছিল । এতক্ষণ নালসোরা যুদ্ধ করাঁছল একক ভাবে, 
এখানে--সেখানে। কাজেই এক-একটা নালসো ক্ষদে-ীপ'পড়ে অপেক্ষা 
পাঁচ-সাত গুণ বড় এবং শাঁন্তশাল হলেও দশ-বারোটা ক্ষুদের বিষান্ত দংশনে 
সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করাছিল । এবার নালসোরা আক্রমণ ক্ষান্ত করে দলে 
দলে সে স্থানটার সমবেত হতে লাগলো । অবশ্য এই সমবেত হওয়াটা খুব 
সুশৃঙ্খল না হলেও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ছিল না। এ অবস্থায় দু-একটি ক্ষুদে 
পড়ে দল ছেড়ে তাদের লাইনের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেগুলিকে 
ধরে সাড়াশীর মত ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে 
লাগলো । এই নতুন কৌশলে ক্ষুদেরা ক্রমশই নীচের দিকে হটতে বাধ্য 
হচ্ছিল। ইতিমধ্যে এক দল ক্ষুদে পি'পড়ে শিকারটাকে টেনে নিয়ে অনেক 
নীচে চলে গিয়েছিল এবং বাসার ভিতরকার শ্রামক ?প-পড়েরা গাছের গোড়ার 
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একাংশে চার-পাঁচ ইট স্থান জুড়ে প্রায়  ইণ্ডি খাড়াই একটা মাটির দেয়াল 
গেঁথে তুলেছিল ! এই জাতীর িপড়েরা কিন্তু সাধারণতঃ মাটির দেয়াল 
নির্মাণ করে না। এরা মাটির নীচে-গর্ভের মধ্যে বিভিন্ন কুণ্ডার নির্মাণ করেই 
বসবাস করে। বাইরে ক্ষুদ্র একটি মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। 
যাহোক লাল প'পড়েদের ধারালো সীড়াশী ও বিষান্ত গ্যাসের আন্রমণে 
ফুদেরা ক্রমশঃ হটে গিয়ে সেই নব নি'মত দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন 
করে অবস্থান করতে লাগলো । এদিকে শ্রমিকেরা দেয়ালটাকে ব্রমশঃ 
উপরের দিকে গেঁথেই তুলাছল । ভজা মাটির জন্যে দেয়াল গেঁথে তুলতে 
তাদের [বিশেষ সুবিধাই হয়েছিল প্রকৃত গ্রদ্তাবে ব্যাপারটা তখন 
ট্রেণ্চ লড়াইয়ের আকার ধারণ করলো । দেয়াল গাথবার সময় মাঝে মাঝে 
দু-চারটা শ্রামক 'পিপড়েকে নালসোরা ছে মেরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল 
বটে, কিন্তু তার সংখ্যা খুবই. কম। বলা বাহুল্য, দেয়াল গেঁথে অগ্রসর 
হবার ফলে নালসোরা শত্রুপক্ষের আর তেমন কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করতে 
পারে নি। এপর্যন্ত দেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম । প্রায় সাড়ে বারোটার 
সময় ফিরে গিয়ে দোঁখ-_নালসোরা অনেকেই তখন বাসায় ফিরে গেছে । 
যাঁদও কিছ; কিছ: লাল-পি'পড়ে দলছাড়া ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা 
করাছল, তথাপি তাদের সেই লড়াইয়ের 'মুডটা' যেন আর ছিল না। ক্ষুদে 
[ি'পড়েরা ইতিমধ্যে সুপুরা গাছের গোড়াটার অনেকটা স্থান জুড়ে ছয়-সাত 
ই উপর অবধি লম্বা দেয়াল তুলে গুবরে পোকাটাকে সেই দেয়ালের নীচে 
ঢেকে ফেলেছে । 


একবার আঠার শিশির মধ্যে একটা আরশুলা পড়ে মরেছিল । আরশুলা 
সমেত আঠাগুলিকে এক দ্থানে ঢেলে ফেলে দিয়েছিলাম । কিছ.কাল পর 
দেখলাম আরশুলার মৃতদেহ সংগ্রহের নিমিত্ত লাল রঙের এক প্রকার ক্ষুদে 


. বিষীপ*্গড়ে আঠার চতু্দিক ঘেরাও করেছে । কলকাতার সর্বত্র এই 


জাতীয় বিষ- পিতপড়ে সর্বদাই দেখা যায় । দেখা গেল দু-চারটা পিপড়ে 
আরশুলার নিকটে যাবার চেণ্টা করায় তরল আঠার মধ্যে বন্দী হয়ে তখনও 
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হাবুডুবু খাচ্ছে । পাশ কাটিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম 
বেশ হয়েছে__এবার আর আরশুলার দেহ উদরসাৎ করতে হবে না। প্রান 
আধ ঘণ্টা পরে ফিরে করে এসে দেখলাম, তখনও তারা মৃত আরশুলার 
দেহটাকে উদরসাৎ করবার আশা পাঁরত্যাগ করে নি-_বরং সেদ্থানে 
গপ'পড়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বেশী, হয়েছে বলেই মনে হলো । একটু 
মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে 
গেলাম ৷ পি'পড়েুঁল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাকর মুখে করে আঠার উপর জড়ো 
করছে । আঠার উপর দিয়ে এইরূপ কীকরের পথ প্রস্তুত করতে তাদের 
প্রায় আরও দ্ু-ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সময়ের দিকে 
ভ্রক্ষেপ নেই । কোন রকমে আরশুলাটা পর্যন্ত পথ নামত হওয়া মাত্রই দলে 
দলে িপড়েরা তার উপর 'দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো । প্রায় ঘণ্টাখানেক 
বাদেই আরশুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহ-খও মুখে করে সার বেঁধে মহোল্লাসে বাসার 
দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল । 

এই ঘটনার পর এক দন মেঝেতে বসে কাজ করছি । কতকগুলি কালো 
রঙের সুরসুরে-পি*পড়ে এঁদক-ওদিক ছ:টাছুটি করাছল । মেঝের উপর 
এক প্থানে অল্প খানিকটা জল পড়েছিল ৷ িন-চারটা সুরসুরে- পড়ে 
প্রায় একসঙ্গে এ জলটার পাশ দিয়ে কয়েকবার ছুটে গেল। আবার 
এসে জলটার পাশেই ঘোরাফেরা করতে লাগলো । এদের স্বভাব অভুত- 
চলতে চলতে খানিকক্ষণ থমৃকে দড়ায়__কিছ্‌ক্ষণ হাত-পা আর শখ্ড় 
পারচ্কার করে-_পর মুহূর্তেই আবার দ্রুতগাঁততে ছুটতে থাকে । মেঝের 
উপর জলটুকুর পাশ দিয়ে দুটি একসঙ্গে ছুটে যাবার সময় অবস্মা, একটা 
পিপড়ে জলের সঙ্গে আটকে গেল । ি-পড়েটা জল থেকে সরে আসবার 
জন্যে যতই চেষ্টা করে, জলটাও সঙ্গে সঙ্গে ততটা ছড়িয়ে পড়ে । মোটের 
উপর জলটা যেন তরল আঠার মত তার দেহের সঙ্গে জাঁড়য়ে গিয়েছিল! 
প“পড়েদের দলের মধ্যে কেউ মরে গেলে অথবা চলচ্ছান্তহীন হলে তাকে 
অন্য পিপড়েরা অনেক সময়ই খাদ্য হিসাবে মুখে করে নিয়ে যায় ; কিন 
এরুপ ভাবে বিপন্ন হলে একে অন্যকে বড় একটা সাহায্য করতে দেখা বায় 
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না। হয় তারা ব্যান্তগত বিপদ সম্পর্কে উদাসীন নয়তো ব্যাপারটা 
বুঝতে পারে না। যাহোক এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাই লক্ষ্য করলাম ৷ 
অপর পি*পড়েটা কিছুক্ষণ ইতপ্ততঃ করে অবশেষে জলমগ্ণ [ি'পড়েটার শু'্ড় 
ধরে তাকে জল থেকে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেল এবং একটা শুকনো 
জায়গায় রেখে এক দিকে ছুটে চলে গেল । জলমগ্ন পি*পড়েটাঅনেকক্ষণ সেই 
স্থানে নিজাঁবের মত পড়ে রইলো এবং শরীরের জল শুকাবার পর ধারে 
. ধারে চাঙ্গা হয়ে পা, চোখ, মুখ পরিষ্কার করবার পর ছুটে পালালো । ঘটনাটা 

তুচ্ছ হলেও এটা যে ?প'পড়ের মত নিযন্তরের প্রাণীর পক্ষে বিশেষ বুঁিরৃত্ি 
ও সহানুভূতির পাঁরচায়ক, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কেউ দ্বিমত হবেন না। 

লাল প'পড়েদের বাসা নির্মাণ, সন্তানপালন, যুদ্ধ-িগ্রহ এবং খাদ্য- 
সংগ্রহ প্রভাত ব্যাপারে অনেক কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি; কিন্ত 
সেগুলি কৌতৃহলোদ্দীপক হলেও স্বাভাবক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ল্িত হয় 
বলেই উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই । কিন্তু যাকে নিছক সংস্কারমূলক বলে 
ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না এরুপ দু-একটা ঘটনার বিষয় বলছি । 

কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন্সে কাঁট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার সময় 
একাদিন দেখলাম-_মাটর উপরে কতকগুলি উইয়ের সুড়ঙ্গ প্রকাণ্ড একটা; 
গাছের গড় অবাধ বরাবর চলে গেছে । গাছটার লম্বা গুড়র এখানে-- 
সেখানে অনেকগুলি নালসোকে এঁদক-গঁদক ইতত্ততঃ ঘোরাফেরা করতে: 
দেখলাম । তাদের গাঁতীবাধ অনুসরণ করে দেখা গেল, অনেক পড়ে, 
মাটিতে নেমে উইপোকার সুড়ঙ্গের আশেপাশে প্রায় নিশ্চলভাবে দাড়িয়ে 
আছে । ব্যাপারটা ক বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম । প্রায়, 
আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর ওঠবার উপক্রম করছি, এমন সময় একটু দুরে 
একটা লালশীপ'পড়ে যেন কিছু খুঁটে খাচ্ছে বলে মনে হলো। কাছে গিয়ে: 
দোখ-__প্রায় তিন ইাঁণ্ট লয়া একটা ছোট্র উইয়ের সুড়ঙ্গের উপর নালসোটা 
সূড়ঙ্গের মাটি সরিয়ে গর্ভ করবার চেষ্টা করছে। পাচ-সাত মিনিটের মধ্যেই - 
দু-এক টুক্রা মাটি সরিয়ে সুড়ঙ্গের উপরের দিকে সে ছোট্র একটা গর্ত করতে 
সক্ষম হলো। গর হবার প্রায় পাঁচশ-ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই সুড়ঙ্গের ভগ্ন 
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স্থানের মধ্য দিয়ে একটা উইপোকাকে মূখ বাড়াতে দেখা গেল । উইপোকাটা 
শ্রামক শ্রেণীর, গর্ত বোজাবার জন্যেই এসোছিল। এদিকে নালসোটা 
শু'ড় উচু করে গর্তের মুখে {নশ্চলভাবে দী'ড়িয়েছল । উইপোকাটাকে নজরে 
পড়বামান্রই তাকে শন্ত চোয়ালের সাহায্যে ধরে গাছের দিকে ছুটে চললো । 
এই ঘটনার পর আরও অনেক ক্ষেত্রে এরুপ ব্যাপার লক্ষ্য করেছি । উইপোকা 


নালসোদের আত উপাদেয় খাদ্য । 

এই ঘটনার কিছুদিন আগে এ বাগানেই একাঁদন দেখলাম__একটা 
ফলসা গাছের কচি ডালের ডগার পাতাগুল মুড়ে নালসোরা একটা বাসা 
দনর্মাণ করেছে । বাসাটাকে আরও বড় করবার জন্যে তারা বোধহয় অনেক 
চেষ্টা করোছল-কন্তু সুবিধা করতে পারে ন, কারণ পরস্পর সান্নাহত 
পাতাগ্ীল সবই ইতিপূর্বে মুড়ে ফেলেছে । কাছাকাছি হলেও খানিকটা 
কৌকড়ানো একটা মাত্র পাতা বাকী {হল । সেটাকে বাসার সঙ্গে জুড়ে দেবার 
জন্যে অনেকগ্ীল “পড়ে মলে প্রাণপণে চেষ্টা করাছিল। সে পাতাটাকে 
{ছ'ড়ে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম । প্রায় {তন ঘন্টা আতিবাহত হয়ে 
গেল_নহুন কিছুই দেখা গেল না। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করবার 
পর দেখা গেল-_প'পড়েরা ডালটার নীচের ?দকে প্তুপাকারে একীন্রত হয়ে 
ঝুলে পড়বার চেষ্টা করছে । উপরের ডালটার সমান্তরালে নীচের দিকে আর 
একট। সরু ডাল 'ছিল । বাসা থেকে তার পাতাগীলর ব্যবধান ছিল প্রায় 
আট-দশ হীণ্টর মত । এ পাতাগবীলকে কাছে টেনে বাসার সঙ্গে জোড়বার 
উন্দেশ্যেই “তারা ?শকল গাখবার মতলব করাছিল । প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই 
শত শত পড়ে পরস্পর জড়াজাঁড় করে প্রায় ই মোটা ও ফুটখানেক লম্বা 
একটা শিকল তৈরী করে নীচের ডাল পর্যন্ত ঝুলে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
নীচের ডালের একটা পাতার প্রান্ত ভাগ কামড়ে ধরে পুনরায় ক্রমশঃ শিকলের 
দৈধ্য কমাতে লাগলো । প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে তারা 
নীচের পাতাটাকে বাসার উপরে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল ৷ তারপর 
পাতাটাকে বাসার সঙ্গে জুড়ে দেবার পালা । বয়নকারা শ্রামক ?প'পড়েরা তখন 
শূককাট অর্থাৎ লার্ভা মখে করে তাদের সাহায্যে বয়নকার্ধ সুরু করে ‘দল । 
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পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লেবরেটারতে কৃত্রিম ‘বাসায় লাল-প*পড়ে 
পুযোহুলাম । হল্দে রঙের ক্ষুদে-পণপড়েরা এদের ভীষণ শত্রু । সুবিধা 
পেলেই এরা লালশীপ+পড়ের ডিম, কাঁড়া, পুভ্তলী, পুরুষ ও রাণী 
পিপিড়েগবীলকে উদরসাৎ করবার চেণ্টা করে। কৃত্রিম বাসার চতর্দকে 
প্রশত্তভাবে জলের বেঘ্টনী দেওয়া ছিল ৷ একবার দেখলাম-__্ষুদে পি*পড়েরা 
জলের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে গিয়ে লাল পি*পড়ের বাসায় যাবার 
চেন্টা করছে। সাত-আট দিনের চেণ্টার তারা জলের উপর ?দয়ে লাইন করে 
যেতে সক্ষম হয়েছিল । এই বেন্টনীর জল সর্বদাই স্থিরভাবে থাকে বলে আর 
একবার ?প'পড়েগণীলকে আভিনব উপায়ে পার হতে দেখোছলাম । প্রথম 
বার জল অতিক্রম করতে গিয়ে কতকগীল ক্ষুদে পিঁপড়ে জলে ডুবে 
মারা যায়। তাদের মৃতদেহগীল সেই স্থানেই ভাসতে থাকে ; আবার 
কতকগ্টীল অগ্রসর হয়। তাদেরও অনেকেই মারা যায় এবং 
বাকীগখল ফিরে আসে । এইভাবে ক্রমশঃ মৃতদেহের একটা লাইন অগ্রসর 
হতে থাকে । এই মৃতদেহের ফাকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুকনো ঘাসের টুকরা 
এনে তারা সুন্দর একটি ভাসমান রাস্তা তৈরি করেছিল । এই রাস্তার উপর 
দিয়েই ক্ষুদে পি'পড়েরা দলে দলে অগ্রসর হয়ে লালশীপ*পড়েদের ডিম, 
বাচ্চা, পুত্তলীগ্ালকে অপহরণ তো করলোই, অধকন্তু পি-পড়েগ/লিকে 
মেরে ফেলে মৃতদেহগদীল খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের বাসায় নিয়ে গেল । 
আমাদের দেশের সোলেনপ্‌সস্‌ জাতীয় লাল রঙের এক প্রকার ক্ষুদে- 
পপড়ে 'মাঠে-ঘাটে মাটির নীচে গর্ত খুখড়ে বাস করে । সময়ে সময়ে এরা 
গর্তের চারাদকে বেশ উচু মাটির স্তুপ সাজিয়ে রাখে । বর্ষার সময় অতি 
বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট জলে ডুবে গেলে এদের দুর্দশার সীমা থাকে না। দুর্দশা 
যতই হোক-_জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই প্রধান সমস্যা৷ 
এই সমস্যা সমাধানের জন্যে তারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে । 
গর্তে জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে জড়াজড় করে এক-একটা 
ডেলা পাঁকয়ে জলের উপর ভেসে বেড়ায় । ডেলার নীচের [দিকে যারা 
খাকে, তারা যাতে শ্বাসরূদ্ধ না হয়, সে জন্যে প্রত্যেকেই ডেলাটাকে অশকড়ে 
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উপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করে । ফলে ডেলাটা জলের উপর ধারে ধীরে 
গড়াতে থাকে । এতে একটি ?প'পড়েরও প_াণহানি ঘটে না। জল নেমে 
গেলেই আবার পুরাতন বাসার ফিরে যেতে পারে । স্থানভ্রল্ট হলে নতুন বাসার 
পত্তন করে । উটপাখনরা তাড়া খেলে যেমন বালিতে মুখ গুঁজে আত্ম- 
গোপন করেছে বলে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করে__আমাদের দেশীয় কাঠ- 
পপড়েদের মধ্যেও এরূপ ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। শক্রর আগমন 
টের পেলেই তারা এমন িশ্চলভাবে অবপ্থান করে যে, সহজে খুজে বের 
করা যায় না। কিন্তু শক্রু অনুসরণ কলে এরা ছুটতে ছুটতে কোনও কিছুর 
আড়ালে গয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে ৷ শুণ্‌ মুখটা আড়ালে পড়লেই মনে করে__ 
সে যেমন কাকেও দেখতে পাচ্ছে না, শক্রও বোধ হর সেরূপ তাকে দেখতে 
পাচ্ছে না। কাজেই সেই অবস্থায় সে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে । উপরের 
আবরণট সারয়ে নিলেও সে নিশ্চিন্ত মনেই চুপ করে থাকে । 

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত কৌশল দুটি কৌতৃুহলোদ্দীপক হলেও 
নিঃসন্দেহেই তা সংগ্কারমূলক । কিন্তু অন্যান্য ঘটনাগযীল বুদ্িবৃত্তির 
পাঁরচায়ক কিনা তাই বিবেচ্য | 

গপ’পড়ে-সমাজে  খাদ্য-সংগহ, সন্তানপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভাত 
যাবতীয় কাজ কাঁরাই করে থাকে । ডীল্লাথত ঘটনাগীলতে কমাঁদের 
কথাই বলা হয়েছে । আকৃতি, প্রকৃতিতে কর্মারা পুরুষ ও দ্র পিঁপড়ে 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ দ্ব্রী ও পুরুষের ডানা গজায়, কিন্বু কমাঁদের ডানা নেই । 
আবার এমন এক সময় আসে যখন স্ত্রীদেরও ডানা থাকে না। ধারা এ 
{বিষয়ে পর্যবেক্ষণে আগ্রহী তাদের পক্ষে এদের স্ত্রী, পুরুষ, কমা, ডিম, 
বাচ্চা ও পুন্তলী সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন । 
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পিস্সড়ের লড়াই 


কাট-পতঙ্গের মধ্যে পিপ্পড়েদের জশবনকাহিনী খুবই কৌতুহলোদ্দীপক । 
এরা সামাজক প্রাণী এবং সর্বদাই দলবদ্ধভাবে বাস করে থাকে। 
পথবীর বিভিন্ন স্থানে এপর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বহু [পঞ্পড়ের 
সন্ধান পাওয়া গেছে৷ বাভিন্ন জাতের আঁধকাংশ দলেই সাধারণতঃ স্তর, 
পুরুষ ও কমীঁ-__এই তিন শ্রেণীর পি'পড়ে দেখতে পাওয়া যায় । কোনও 


. কোনও জাতের কমর্দদের মধ্যে আবার ছোট ক্মাঁ, বড় কমাঁ ও যোদ্ধা-_এই 


তন রকমের বাভিন্ন আকাঁতাবাশল্ট পি'পড়ে দেখা যায় । বাসগৃহ নির্মাণ, 
খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন__এমন কি, যুদ্ধাবগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ 
ক্রতদাসের মত এই কমদেরই করতে হয়। ক্ত্রী ও পুরুষ পি*পড়ের 
একমাত্র কাজ বসে বসে খাওয়া এবং বংশবৃদ্ধি করা । আমাদের দেশেও 
শবাভন্ন জাতীয় বহুবিধ প’পড়ে দেখতে পাওয়া বায় । কোনও কোনও 
জাতের প'’পড়ের দলে হাজার হাজার কমাঁ থাকে ; আবার কোনও কোনও 
জাতের দলে কমর সংখ্যা ত্রিশ-চলিশটি মাত্র । অধিকাংশ প*পড়েই 
গর্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষ+কোটরে বাস করে থাকে । আবার কেউ কেউ বড় 
বড় গাছের উপরে সবুজ পত্র-পল্লবের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস 
করে। উগ্র প্রকৃতি ও বিবান্ত দংশনের জন্যে নাল্‌সো নামে এক জাতীয় 


লাল রঙের পি'পড়ে আমাদের দেশে রাইট র হাজার নাজ্‌সো 
=~ { খ 
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এক বাসার মধ্যে একসঙ্গে বাস করে। বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্য-সংগ্রহ ও 
যুদ্ধাবগ্রহের সময় এরা যের-প বুদ্ধবাত্তর পরিচয় দেয়, তা কতকটা সংস্কার- 
মূলক হলেও এতে সহজেই তাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । 

নান্সো-প'পড়েরা গাছের উঁচু ডালে অনেকগুলি সবুজ পত্র একসঙ্গে 
জুড়ে বড় বড় গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে শত শত 
ি'পড়ে একসঙ্গে বসবাস করে থাকে । এদের বাসা নির্মাণপ্রণালী আত 
অদ্ভুত । কতকগুলি নাল্‌সো কমা একসঙ্গে পাশাপাশি ভাবে সার বেঁধে 
দাঁড়িয়ে পরস্পর সামাহত দুটি পাতাকে একান্ত করে টেনে ধরে রাখে । তখন 
অপর কমাঁরা তাদের কাঁড়া মুখে করে উপস্থিত হয়। শুর্ড়ের সাহায্যে 
এই কাঁড়াগুলর মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই তারা এক প্রকার আঠালো 
সূতা বের করতে থাকে । কাপড় বোনবার সময় তাঁতিরা যেমন একবার 
এদিকে আবার ওদিকে মাকু চালায়, কতকটা সেই কায়দায় কমাঁরা কাঁড়াগুলির 
মুখ একবার এ-পাতায় আবার ও-পাতায় ঠোঁকয়ে সূক্ষ্ম সূতার সাহায্যে পাতার 
ধারগুলি জুড়ে দেয় । এইরুপে বুনন শেষ হলে বড় বড় ফাকগুলিকে বারবার 
সুতা বুনে সাদা কাগজের মত পাতলা পর্দায় ঢেকে দেয় । বাইরে বেরোবার 
জন্যে একটি, কি দুটি মাত্র পথ রাখে । পাতার পর পাতা জুড়ে ভ্রমশঃ বাসা 
বড় করে তোলে । বাসা বড় করবার জন্যে যাঁদ কোনও সময়ে একটু দুরবতাঁ 
নীচের ডাল থেকে পাতা নেবার প্রয়োজন হয়, তখন এরা দলে দলে বাসার 
নীচের দিকে জড়ো হতে হতে পরস্পর একে অন্যকে আকড়ে ধরে শিকলের 
মত নীচের দিকে ঝুলে পড়ে । ক্রমে ক্রমে অপরাপর কর্মাঁরা এসে সেই শিকল 
বাড়াতে বাড়াতে সর্বশেষে পাতার নাগাল পেলেই কয়েকজন সেটাকে কামড়ে 
ধরে থাকে । অপর কমর্ণরা তাদের পা কামড়ে ধরে । তখন উপর দিক থেকে 
{শিকল ক্রমশঃ খাটো করতে করতে নীচের পাতাকে টেনে কাছে এনে কাঁড়ার 
সাহায্যে মূল বাসার সঙ্গে শন্ত করে গেঁথে দেয় । 

এরা মাংসাশী প্রাণী । মৃত কাঁট-পতঙ্গ, মাছের কাঁটা, পাখীর পালক 
প্রন্থৃত সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যায় এবং অবসর মত সকলে মলে 
সেগুলি চেটে খায় ॥ অন্যান্য পি্পড়ের ডিম ও উই এদের উপাদেয় 
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খাদ্য । নাল্সোরা সুকৌশলে উই ধরে থাকে। উইয়েরা কখনও অনাবৃত 
স্থানে যাতারাত করে না, সর্বদাই অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে ৷ এই জন্যই 
মাটির সুড়ঙ্গ গাঁথতে গাঁথতে অগ্রসর হয়ে থাকে । শিবপুর বটানক্যাল 
গার্ডেন্সে নাল্সোদের উইশীশকার প্রত্যক্ষ করোছলাম ৷ প্রকাণ্ড একটা গাছের 
গু'ড়র চারাদক ঘিরে অসংখ্য সুড়ন্রশীনর্মাণ করে উই ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে 
গেছে। ওই সব গাছে নালসো ি্পড়ের অভাব নেই । তারা খাদ্য 
সংগ্রহের আশায় দল বেঁধে উপরে-নীচে ওঠা-নামা করছিল । নীচে এসে 
অনেকে দল ছেড়ে বেশী দূরে না গেলেও আশেপাশে ইতত্ততঃ খাদ্য অন্বেষণে 
ঘ্যেরাত্বীর করে বেড়ায় । উইরের সন্ধান পেয়ে গোটা দুই পি-পড়ে মাটির 
সুড়ঙ্গের ধারে এসে ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খানিকটা অংশ ভেঙে দিল 
এবং একপাশে চুপ করে দীড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো । উইয়েরা 
তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্ন স্থান মেরামত করতে আসা মাত্রই একটা নাল্সো তার 
ধারালো চোয়ালের সাহায্যে একটাকে কামড়ে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে 
{য়ে বাসার দিকে পলায়ন করলো । অপর নাল্সোটা তখন আবার শিকারের 
আশায় সেই ভগ্ন স্থানে এসে ওৎ পেতে রইলো । 
জীবন্ত ফাঁড়ং বা ওঁ জাতীয় কোনও পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে 
আর রক্ষা নেই । একটা “পড়ে কোনও রকমে একবার শিকার কামড়ে 
ধরলেই হলো-_দেখতে দেখতে দলের অন্যান্য প’পড়েরা এসে চতুঁদক 
থেকে তাকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকে । দংশন-যন্্রণার আস্ছির 
হয়ে শিকার উড়ে পালাবার জন্যে প্রাণপণে ধবন্তাধাপ্ত করে; কিন্তু 
প*পড়েরাও তাকে কাবু করবার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বলপ্রয়োগ করতে 
থাকে । ডানা চেপে ধরতে না পারলে শিকার সহজেই উড়ে যেতে সক্ষম হয় ; 
সে অবস্থায় কিন্তু পি'পড়েরাও কামড় ছাড়ে না। অন্যান্য পি’পড়ে এসে 
তখন সে পি'পড়েটার পা অথবা কোমর কামড়ে ধরে টেনে রাখতে চেণ্টা 
করে। এই অবস্থার ক্রমশঃ একটা [পি পড়ের শিকল গেঁথে ওঠে। 
অনেক সময় দেখা যায়, ফাঁড়ং উড়ে যাচ্ছে আর তার লেজ অথবা পা কামড়ে 
ধরে দুতিনটা নাল্‌সো দশকলের মত ঝুলছে । 
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নাল্সো পিপড়েদের প্রকৃতি এতই উগ্র বে, শত্রু হোক ক গত্রই হোক 
বাসার কাছে এলে কারও নিপ্তার নেই ; প্রবল-দুর্বল নির্বিশেষে দলে দলে ছুটে 
এসে আক্রমণ করবে | প্রাণের ভয় যেন এদের মোটেই নেই । একবার আক্রমণ 
করলে কিছুতেই [পছু হবে না। শক্রুর আক্রমণে সঙ্গীরা দলে দলে প্রাণ 
হারাচ্ছে দেখেও এরা যেন মোটেই বিচলিত হয় না বরং চতুগু্ণ উত্তেজনার 
সঙ্গে মরণপণ লড়াই সুরু করে দেয়। একবার শন্রুকে কামূড়ে ধরতে 
পারলেই হয়-__কিছুতেই আর কামড় ছাড়বে না। মন্তক থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন 
-হয়ে গেলেও মন্তকটি সেই একই ভাবে মরণ-কামড় দিয়ে শত্রুর দেহসংলগ্ন 
-হয়ে থাকে । শন্রুর আগমনের আশঙ্কা হলেই দেহের প্রান্তদেশ থেকে এক 
প্রকার বিষান্ত রস পিচাঁকরির মত ছুঁড়ে মারতে থাকে । এই রসের বিধান্ত 
উগ্র গন্ধে অনেকে দূর থেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে । লড়াই সুরু হবার ঘুখে 
এরা শরীরের পশ্চান্দেশ উধের্ব তুলে সম্মুখের পা উঁচু করে এমন উত্তেজিত 
অবস্থায় মুখ হা করে ছুটে এসে দলে দলে বাসার উপর সার বেঁধে দীড়ার 
যে, আঁত বড় শন্রুও অগ্রসর হতে ইতপ্ততঃ করতে বাধ্য হয়। উত্তেজিত 
জনতা যেমন 'জাগর তুলে সকলের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করে, প্রবল 
উত্তেজনার সময় এরাও তেমনই শরারের পশ্চান্দেশ পাতার উপর ঠুকে ঠুকে 
এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ উৎপাদন করে । বাসার সম্মুখে কান পেতে রাখলে 
এক প্রকার অস্ফুট খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যায় । 
এদের দুর্ঘ্ষ কোপন স্বভাবের ফলে, . অন্যান্য পি'পড়েদের সঙ্গে 
হামেশাই ঝগড়া-ঝশাট লেগে থাকে__এমন কি, বিভিন্ন দলের স্বজাতীয়দের 
মধ্যে সময় সময় ভীষণ লড়াই বেধে যায় । এই জন্যেই বোধ হয় অন্যান্য 
জাতের ?প'পড়েরা এদের নিকট থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরেই অবস্থান করে । 
তবে দলে ভারী বলেই হোক বা উগ_ বিষের ভয়েই হোক ক্ষুদে 'প“পড়েদের 
সঙ্গে কিন্তু এরা কিছুতেই এটে উঠতে পারে না। ক্ষুদেরা কোনও রকমে 
সন্ধান পেলে নাল্‌সোদের সমূলে ধ্বংস না করে ছাড়ে না। এই জন্যেই 
যে সব স্থানে ক্ষুদে পিপড়ের আস্তানা আহে, সেখানে কখনও নাল্‌সো 
বপ*পড়ে দেখতে পাওয়া যায় না । ক্ষুদে, ডেয়ো ও ছোট ছোট কালো বিষ- 
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1প'পড়ের সঙ্গে এদের লড়াই অনেকবার প্রত্যক্ষ করোঁছ ; কিন্তু এদের 
স্বজাতরের পরস্পরের মধ্যে দল ভাঙার যে ভীষণ লড়াই প্রত্যক্ষ করোছলাম, 
সেটা সত্যই ভয়াবহ ৷ 

একবার িবকালের দিকে কলকাতার সান্নীহত সোনারপুর অণ্চলের 
একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ৷ বাগানের চার দিকে 
পালিতা মাদারের মোটা মোটা ডাল পুতে তার গায়ে খুব ফাঁক করে 
বখশের বাখারী এ*টে এমনভাবে বেড়া দিয়ে রেখেছে যেন গর্-বাছুর ভিতরে 
ঢুকতে না পারে ৷ বাগানের গাছপালার অবস্থা দেখে পাঁরত্কার বুঝতে পারা 
গেল যে, আগের দিন সেখানে বেশ বড়ব্বষ্ট হয়ে গেছে । আর একটু অগ_সর 
হতেই নজরে পড়লো-_খুব বড় একটা লালশীপ'পড়ের বাসা সমেত ছোট 
একটা আমের ভাল একটা খু'টির খুব কাছেই বাখারীর সঙ্গে কুলে ররেছে। 
মনে হলো ঝড়ের বেগে ডালটা ভেঙে বেড়ার গায়ে পড়ে আটকে গিয়োছল । 
খুব কাছে গিয়ে দেখলাম--ছনন-বাচ্ছিন্ন বাসাটার ভিতরে সহস্র সহস্র প'পড়ে 
অবস্থান করছে । কতকগুলি গিপড়ে বাসার উপরে এদিক-গাঁদক ঘোরার 
করছে আর কতকগীল একবার ডালটার গা বেয়ে -উপরের দিকে উঠছে 
আবার নেমে. আসছে । তাদের গতাবাধ দেখে পারত্কার বোঝা গেল যে, 
তারা এ ঝুলন্ত ভাঙা বাসা থেকে বোরয়ে অন্য কোথাও যাবার রাস্তা 
খুঁজছে । কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম, তাদের বাইরে যাবার 
রান্তা বন্ধ । কারণ যে বাখারীটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলাছল, সেই বাখারীটার 
উপর দিয়ে বরাবর এক সার লাল-ীপত*পড়ে যাতায়াত করছে । বাগানের 
কোণে একটা ঝোপের ভিতর পূর্ব থেকেই আর একদল লাল-ঁপ পড়ে বাসা 
তৈরী করে বসবাস করাছিল ৷ তারাই বাখারীর উপর দিয়ে প্রায় ২৫৩০ 
ফুট লম্বা লাইন করে একটা সদ্যকার্ত'ত কচ্ছপের খোলা থেকে মাংসের কণা 
সংগুহ করে বাসায় তুলছিল ॥। বুজন্ত বাসার 'পঞপড়েরা ডাল বেয়ে 
বাখারীর কাছে এসে উত্ত 'ি*পড়ের দল দেখেই আর অগ-সর হতে সাহসী 
হয় নি। বাখারীর উপরের পি*্পড়েদের অতিক্রম না করে তাদের 
অন্যত্র যাবার কোনই উপায় নেই ৷ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভগ্ন বাসাতেও বেশী দিন 
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বাস করা অসম্ভব । একে তো শক্ৰ নিকটে, তার উপর পাতা শুকিয়ে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই বাসা কুঁচকে যাবে, নয়তো শুকনো পাতার জোড়া মুখ খুলে 
‘গয়ে বাসাটার স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেবে । কাজেই এই বাসা পরিত্যাগ 
করে অন্যত্র নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করতেই হবে । বিশেষতঃ বাসার ভিতরে 
অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রয়েছে, তাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা দরকার । 
এই সব নানা ব্যাপারে বিব্রত হয়ে ঝুলন্ত বাসার অধিবাসীরা বিষম 
উত্তোঁজতভাবে ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করছিল ৷ বাখারীর উপরে বারা যাতায়াত 
করছিল, তারাও এই আগন্তুক দলের সন্ধান পেয়েছিল বোধ হয়, কারণ 
তাঁদের 1ভিতরেও উত্তেজনার ভাব লাঁক্ষত হচ্ছিল । তারাও ক্রমে ক্রমে 
ঝুলন্ত ডালটার কাছাকাছি এসে ভিড় জমাচ্ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার 
উপর দাড়িয়ে উভয় দলের এই তোড়জোড় লক্ষ্য করাছলাম । একমান্র 
উত্তোজত ভাব বা এক স্থানে দলে দলে জমায়েৎ হওয়া ব্যাতরেকে লড়াইয়ের 
আর কোনও লক্ষণই দেখতে পাই নি। ঝুলন্ত বাসার পি*পড়েরা কিরূপ 
কোঁশল অবলম্বন করে বাখারীর উপরের পি*পড়েদের লাইন অতিক্রম করে 
যার-__কেবল সেটাই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করাছলাম । আরও দশ-পনেরো 
মিনিট এ ভাবেই কাটলো । 

অবশেষে দেখলাম, ঝুলন্ত বাসার প্রায় পাঁচ-সাতটা ?প'পড়ে ডাল বেয়ে 
বাখারীটার কাছে এসেই ইতন্ততঃ করতে লাগলো । কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করবার পর সেই দলের গোটা ?তনেক প'পড়ে বাসায় ফিরে গেল । বাকী 
যারা রইলো তারা শুণ্ড উচু করে যেন বাখারণীর উপরের দলটাকে মনোযোগ 
সহকারে দেখতে লাগলো । ইতিমধ্যে অগ্রবতর্শ পিপড়েটা অসীম সাহসে 
ভর করেই যেন অকস্মাৎ বাখারীর ?প*পড়েদের লাইনের মধ্য দিয়ে ছুটে 
পার হতে গিয়েই তুনুল কাণ্ড ঘটিয়ে তুললো ৷ বাখারীর দলও যেন প্রস্তুত 
হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ . দশ-বারোটা পড়ে মিলে একযোগে তাকে 
কামূড়ে ধরে বন্দী করে ফেললো ৷ বন্দী করবার কায়দাও অদ্ভুত । ছয়জনে 
ছয়টা ঠ্যাং কাম্‌ড়ে ধরে যথাসম্ভব টেনে ফাক করে রাখলো । তখন আর 
দুজনে দুটা শু'ড় টেনে ধরে ?পপড়েটাকে এমন অবস্থায় রাখলো যে, বেচারার 
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আর নড়াচড়ার সাধ্য ছিল না। এবার দৃ-দলে সাত্যিকারের লড়াই সুরু হয়ে 
গেল। উভয় দলের সৈন্য-সামন্তেরাই শু'ড় উচিয়ে পুচ্ছদেশ উধ্বে তুলে 
প্রবল উত্তেজনায় যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিল । মাঝে মাঝে এক-একটা 
ণ্পড়ে অন্য একটার শু'ড়ে শু'্ড় ঠোঁকয়ে কি যেন বলে দেয়। তৎক্ষণাৎ 
সে ছুটে বাসার ভিতর চলে যায় এবং পরক্ষণেই কতকগুলি নতুন সৈন্য 
দল বেঁধে বাইরে এসে পড়ে । এর.পে ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষেরই ভিড় জমে 
গেল। ইতিমধ্যে বাখারীর উপরকার দল শন্রুপক্ষের একটাকে বন্দী করে 
উৎসাহের আতিশয্যেই বোধ হয় আস্ফালন করতে করতে ভাঙা ডালটার 
খুব নিকটে এাঁগয়ে গেল । ভাব দেখে মনে হলো যেন তারা বাসাটাকেই 
দখল করতে যাচ্ছে ; কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত । মুহূর্তের মধ্যেই 
ছিন্ন বাসার ?প'পড়েরা শত্রুপক্ষের পাঁচ-সাতটি অগ্রবর্তা সৈন্যকে শু'ড় 
কামূড়ে ধরে একেবারে তাদের দলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কিনু সৈন্যসামন্ত তাদের ঘরে ফেললো । তাদের কয়েকটা এসে তাদের 
কেটে ছন্নশীবাচ্ছিন্ন করে দিল আর বাকী কণ্টাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকলে 
মিলে পূর্বোন্ত উপায়ে টানা দিয়ে রেখে দিল ॥ এই সব ঘটনা ঘটতে দু-তিন 
মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। এঁদকে বাখারী ও ঝুলন্ত ডালের 
সংযোগগ্ছলে দৈরথ যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে । দু-দলের দুজন করে টানাটানি 
কামড়াকামাঁড় চলছে । দেখলাম বেড়ার উপরের দলের কয়েকটি সৈন্য 
ঝুলন্ত বাসার কয়েকটি সৈনাকে শু'ড়ে কামূড়ে ধরে তাদের শদকে টেনে নিয়ে 
যাবার চেণ্টা করছে, আবার ঝুলন্ত বাসার সৈন্যেরাও এক এক জনে এক- 
একটি করে শক্রুসৈনাকে শংড়েকামূড়ে ধরে তাদের দিকে টানছে । যাকে 
টানছে সে প্রাণপণে পিছ? হটবার চেষ্টা করছে, আবার কেউ কেউ ছ’ট পা 
দিয়ে অবলয়ন-স্থল আকড়ে রয়েছে । অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেউ কেউ 
শংড়ের অর্ধাংশ শকুর মূখে রেখে উ্ধবশ্বাসে পলায়ন করছে। জ্রমণঃ লড়াই 
এমন ভাঁষণাকার ধারণ করলো যে, দু-তিন হাত প্রশন্ত স্থানের মধ্যে প্রায় 
সর্ব এরূপ টানাটানি কামড়াকামাঁড় চলতে লাগলো । এখন শুধ টানাটানি 
নয়, কামড়াকামাঁড়ই যেন বেশী দেখা যেতে লাগলো । আর সঙ্গে সঙ্গে 
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সেই বিষ-বাণ্পের অবাধ প্রয়োগ । এতগ্যীল পিপড়ের দেহানঃসৃত 
বধান্ত রসের উগ্র গন্ধে যেন নাক জ্বলে যাচ্ছিল । কাণগড়া-কামাঁড় করতে 
করতে জড়াজাঁড় করে শত শত পি’পড়ে ঝুপ ঝুপ করে নীচে পড়াছল। 
নীচে মাটির উপর চেয়ে দেখলাম--প্রায় পনেরো-ীবশ মিনিটের মধ্যে উভয় 
পক্ষের এত পড়ে মারা গেছে যে, ঘাসপাতাগদ্ীল তাদের মৃতদেহের নীচে 
প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে । মনে হলো উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গেছে। যারা তখনও ছুটাছুটি করছিল, তাদের দিকে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করে দেখলাম-__-প্রার প্রত্যেকেরই শংড় অথবা পায়ের সঙ্গে. মরণ-কামড় 
দিয়ে ঝুলে রয়েছে শক্রুদের ছিন্ন মন্তক অথবা দেহের সম্মুখাংশ । বেড়ার 
উপরের পি'পড়েরা সর্বদাই চেষ্টা করছিল, যাতে বাসাটাকে গিয়ে দখল 
করতে পারে। এত লড়াইয়ের পরেও দেখলাম, তাদের উৎসাহ কিছুমাত্র 
কমে নি। তাদের বাসা থেকে নতুন নতুন সৈন্য এসে পূর্ণোদ্যমে আবার 
আক্রমণ শুরু করলো । এবার যেন তারাই জয়ী হয়েছে বলে বোধ হলো । 
ঝুলন্ত বাসার সৈন্যদের সংখ্যা আর বেশী দেখা যাচ্ছিল না। বিশেষতঃ 
উভয় পক্ষের সৈন্যদের আকাঁত একই, প্রকার বলে বিশেষ কিছু বুঝতে 
পারছিলাম না যে, কে শক্র কে মিত্র। কিনু এরা পরস্পর শু'ড়ে শু'ড় 
ঠেকিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে শক্রামন্র চিনে 'নচ্ছিলো। এদিকে 
বাখারীর উপরের দল দুই চারটি করে ক্রমে ক্রমে বাসার উপরে এসে জড়ো 
হতে লাগলো, কিন্তু তারাও যে বেশ ভয়ে ভয়ে ইতন্ততঃ করে অগ্রসর 
হচ্ছিল, তাও বেশ বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বৈশ চুপচাপ । বাসার 
সৈন্যসামন্ত বেন ক্রমশঃ বিরল হতে লাগলো । ঝলন্ত বাসার 
শপ”পড়েরা যে যুদ্ধে হেরে গেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না! 
কিন্তু বাসাটার খুব কাছে গিয়ে কান পেতে শোনলাম_-ভিতরে বেন অজ্রল্র 
প'পড়ের একটা খস্‌ খস্‌ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 
প্রায় পাচ-সাত মিনিট এভাবে কেটে গেল, তার পরেই দোঁখ__গুটি 
কয়েক পি'পড়ে বাসার ভিতর থেকে অপারিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখে 
নিয়ে বেরিয় এলো । পিছনে তাদের একদল সৈন্য বেন পাহারা দিতে দিতে 
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চলেছে । বাচ্চাবহনকারীরা কোনও দিকেই ভ্রাক্ষেপ না করে গাছের ডাল ও 
বাখারণটার উপর দিয়ে আত দ্রুতগাঁততে পািতা-মাদারের খু'টিটার উপর 
যেতে লাগলো ৷ সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করছিল । এই ব্যবধানট্ুকুর 
মধ্যে শক্রুরা বিশেষ কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করলো না, কেবল দু-একটা 
সৈন্যকে ধরে টানা দিয়ে রাখলো মাত্র । বিশেষতঃ তখন জেন্থানে শ্রুর 
সংখ্যাও খুব কমই ছিল । যারা ছিল তাদের অধিকাংশই যেন মারামারি করা 
অপেক্ষা বাসাটা লুট করবার উৎসাহে সেই দিকেই ছংটাছল। খানিক 
পরে দেখা গেল, আরও অনেকে ডিম ও বাচ্চাগ্থুলকে ইখে নিয়ে দলে 
দলে বাসা থেকে ছুটে বের হয়ে সেই গাছটার দিকেই প্রাণপণে ছন্টছে। 

তন্মাহূর্েই আবার ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে পেল। বাসার ভিতরে এতক্ষণ 
অসংখ্য সৈন্য যেন দম নেবার জন্যে চুপ করে বসোছল-_এবার তারা দলে 
দলে বেরিয়ে এসে শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলো । এদিকে ফাঁকে 
ফাঁকে তারা বাসার ডিম ও বাচ্চাগযীলকে সাঁরয়ে নিচ্ছিল । সেই গাছটার উপর 
শক্রুরা এবার সত্যসত্যই পৃণ্ঠভঙ্গ দল । খুটিটার মাথার উপর কতকগাল 
নতুন ডাল গাঁজয়োছল । সেই ডালের পাতা ম:ড়ে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি 
কমা পি'পড়ে নতুন বাসা নির্মাণে লেগে গেল । এভাবে একটা ডালের 
মধ্যেই তিন-চারটা ছোট ছোট বাসা তৈরি হয়ে গেল। বাসা নির্মাণ শেষ 
হতে না হতেই তারা ডিম ও বাচ্চাীলকে তার মধ্যে শ্তৎপাকারে রাখতে 
লাগলো । এদিকে ঝ:লন্ত বাসাটার নীচের দিকে নজর পড়তেই দেখ 
এক আশ্চর্য ব্যাপার । যখন শন্র-সৈন্যেরা ভিতরে ঢুকে পড়োছল, সেই 
সময়ে ভয় পেয়ে কতকগডলে কমা পিপ'ড়ে বাচ্চা মুখে করে বাসাটার 
নীচের দিকে জড়ো হয়েছে । ন্রমশঃ স্থানাভাব হওয়ায় কম্ঁরা বাচ্চা মুখে করে 
্ত-পাকারে নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে । যাহোক, এদিকে শক্রুপক্ষ পরাভূত 
হওয়ায় তাদের রাপ্তা খোলাসা হয়ে গিয়েছিল । এখন বাখারী ও গাছটার 
দ্দকে ইতন্ততঃ অনেক সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করে তারা ডিম ও 
বাচ্চাগ্ীলকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ৷ ডিম ও বাচ্চাগদ্ালকে 
সরাবার পর তারা পুরুষ ?ি*পড়েগুিকে ঠিক দিশান বহন করবার মত উচু 


২৯ 


করে নিয়ে আসতে লাগলো ৷ পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না। দেড় শত 
ক দুই শতের উপর হবে । তার পর রাণীদের পালা । রাণ্ণীরা আকারে 
ওদের তুলনায় খুবই বড় । সেগ্ীলকে বহন করে আনা অসুবিধাজনক । 
রাখালেরা যেমন গরুর পাল তাড়িয়ে নেয়, কমাঁরাও রাণীগুিকে তেমান 
পছনে পিছনে তাড়িয়ে আনাছল ॥ শত্রুপক্ষের লাইন তখন ভেঙে গেছে । 
কেবলমান্র দ্-চারটা কমাঁ বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করাছল । 
এদিকে সন্ধ্যা ঘাঁনয়ে আসাছল । এপর্যন্ত দেখেই সোঁদন সেখান থেকে 
কিরে এসোহলাম । তার পরের দন সকালে ছিরে দেখি__বাসাটি শূন্য 
অবস্থায় ঝুলছে ৷ বাসিন্দাদের কতকগদাঁল অবশ্য তখনও সেখানে এদিক- 
সোদক বোরাকেরা করাছিল । পালিতা-মাদারের খুটর গা বেয়ে বাখারীর 
উপর ?দয়ে তারা পাঁরক্কার রান্তা করে দলে দলে উপরে-নীচে আনাগোনা 
করছে । আর শত্রপক্ষ বাখারীর বিপরীত দিক দিয়ে পূর্বের ন্যায় লাইন 
করে চলছে । এখন আর শন্দুতার ভাব দেখা গেল না। 
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ক্ষুদে-পিপড়ের ব্লিৎস্ক্রিগ 


কেবল 'বদ্যুৎগাঁতিতে সৈন্য পরিচালনাই নয়, শক্র-ঘাটির যাবতীয় বিধি- 
ব্যবস্থার শৃঙ্খলা উৎপাদন এবং তৎসহ অবিরাম শিলাবৃষ্ট ও বজ_পাত 
সহকারে প্রবল বন্যাপ্রবাহের মত যান্ত্রিক বাহিনীর যুগপৎ দুর্ধর্ষ আক্রমণই 
রৎসক্রিগের বিশেষত্ব । আকাশ থেকে বোমারু বিমানের নিরবচ্ছিন্ন 
আগ্নিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটি্ট সৈন্যদের নগরাভ্যন্তরে অবতরণ এবং 
পণ্টমবাহনীর সহায়তায় পেট্রোল সরবরাহের আন্তানা, বিমান ঘট, 
যানবাহন চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্ৰসমূহ দখল করে বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্ট করলেই সাধারণ নাগাঁরকেরা ভীতাবহবল চিত্তে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত 
ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করে স্বপক্ষীয় সৈন্য চলাচলের বর সৃষ্টি করে এবং 
অনেকে দলত ও ন্ট হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়। ছোটখাটো 
পাহাড়-পর্বত বা উচ্চভূগিতে বাধা পেয়ে বন্যার জল যেমন বর্ধিত তেজে 
ভীমগঞ্জনে প্রবাহিত হতে থাকে, যাল্তিক বাহনীও সেইরূপ জীবন-মরণ 
তুচ্ছ করে সামনের দিকে ঝণপিয়ে পড়ে। এই হলো সমর-কৌশলের 
চমকপ্রদ আঁভব্যান্ত । মানুষের পক্ষে এরূপ সমরনীতি বা শরিৎসাক্রিগ' 
পারচালনা সম্ভব হলেও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে কোথাও যে এইরূপ 
কৌশল অনুসরণ করা সম্ভব নয় এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে । 
কিন্তু পি’পড়েদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এমন কয়েকটি লড়াই প্রত্যক্ষ করবার 
৩১ 


সুযোগ ঘটোছিল যাতে তাদের এক পক্ষের রগকৌশল-_সৈন্য পরিচালন, 
সৈন্য-সংস্থান এবং অসতর্ক মুহূর্তে বিদ্যুৎ-গাঁততে আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার, 
বহুলাংশেই পরৎসৃন্রিগে*র অনুরূপ বলে মনে হয়। এমন কি, ব্যাপক 
ধ্বংস ও লুণ্ঠনাঁদ ব্যাপারের ভীবণতায় হয়তো তা মনুষ্যপারচালত 
পরৎসাক্রগকে'ও হার মানায় । এরূপ পীব্রৎসৃক্রিগে'র এক প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার 
কথা বলাছ। 

লড়াই বেধেছিল বিভিন্ন জাতীয় দুই দল পিপড়ের মধ্যে । এক দল 
ক্ষূদে, অপর দল বৃহদাকীতির নালসো পড়ে । বিভিন্ন জাতীয় ি'পড়ের 
জাবনযান্রা-প্রণালীর বিষয় ধারা সম্যক অবগত নন, তাদের বোঝবার সুবিংার 
জন্যে যুদ্ধমান *পপড়েদের মোটাম;টি একটু পারচয় দিচ্ছি । আমাদের 
দেশে প্রায় সর্বত্রই আম, জাম, পাকুড় প্রভাত গাছে লাল রঙের এক প্রকার 
দুর্ধর্ষ পি'পড়ে দেখতে পাওয়া বার । কতকগুলি পাতা একত্রে জুড়ে এই 
প’পড়েরা গাছের ডালে বড় বড় গোলাকার বাসা নির্মাণ করে থাকে । 
এদের স্বভাব অতিশয় উগ_ ; কাকেও বাসার নিকটে পেলেই দলে দলে 
ছুটে এসে আব্রগণ করে । মরে গেলেও কামড় ছাড়ে না। এদের পারবারের 
মধ্যে শ্রামক, পুরুষ ও রাণী__এই তিন রকমের পি'পড়ে দেখা যায়। পুরুষ 
ও রাণী উভয়েরই ডানা আছে ; কিন্তু শ্রমিকদের ডানা থাকে না। প'রুষের 
শরীরের রং কালো, রাণীদের রং সরুজ ; কিন্তু একমাত্র শ্রমিকদের শরীরের 
রংই লাল । রাণীরা লম্বার প্রায় এক ইণ্সির মত বড় হয়। পুরুষের 
শরীরের দৈর্ঘ্য আধ হইণ্ির কিছু বেশি । শ্রমিকরা সিকি ইণ্চি থেকে আধ 
ইণ্ডি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে । শ্রমিকেরাই তাদের সংসারের যাবতীয় কাজ 
করে থাকে । যুদ্ধের সময় সৈনিকের কাজও এরাই করে। এক একটি 
বাসার মধ্যে প্রায় শতাধিক রাণী, কয়েক শত পারুষ এবং চার-পাঁচ হাজার 


বা ততোধিক শ্রামক বাস করে । তাছাড়া বাসার মধ্যে থাকে হাজার হাজার 


ডিম, বাচ্চা ও প্ভ্তলী || বাচ্চাগুলিই পিপড়েদের প্রধান সম্পত্তি ! এগুলকে 


রক্ষা করবার জন্যে শ্রামকেরা প্রাণ বিসর্জনেও কিছুমান ইতগ্ততঃ করে না । 


বাচ্চা না হলে এদের বাসা তর করা সম্ভব হয় না। বাচ্চার সাহাখে! 


৩২ 


সূতা বুনে বাসা নির্মাণ করে । এদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত হচ্ছে ধারালো 
সীড়াশীর মত একজোড়া শন্ত চোয়াল এবং একপ্রকার 'বষান্ত গ্যাস । যুদ্ধ 
বাধবার উপক্রম হলেই শরীরের পশ্চাদ্দেশ উচু করে শত্রুর প্রীতি অনবরত 
গ্যাস ছুড়তে থাকে । তারপর সুরু হয় কামড়াকামড়ি । এই িপড়েগুিকে 
সাধারণতঃ লাল-ীপ*্পড়ে বলা হয় । বাংলা দেশে এরা নালসো-ীপ-পড়ে 
নামে পারাঁচিত। 

আমাদের দেশে বহু জাতীয় ক্ষুদে পি*্পড়ে দেখা যায় ॥ তাদের মধ্যে 
এক জাতীয় ক্ষুদে পি'পড়ের শরীরের সম্মুখভাগ লাল্চে হলুদ বর্ণের, 
কিন্তু পণ্চান্তাগ কালো । দেড় থেকে দুই মালামটারের বেশী বড় হয় না। 
এগ্যালকে প্রায়ই সুদীর্ঘ লাইন করে উঁচু জাম, ঘরের দেয়াল বা বড় বড় 
গাছের উপর বিচরণ করতে দেখা যায়! এক-একটি ফাটলে বা গর্তে 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পিঁপড়ে বসবাস করে । নালসো-ীপ'পড়ে অপেক্ষা 
এরা অনেক ধীরগাঁতসম্পনন । ক্ষুদে প'পড়েরা নালসো-পপড়ে এবং 
তাদের ডিম ও বাচ্চাগ্টীলকে অতি উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করে থাকে | 
ক্ষুদে পি্পড়েদের দংশন অতি বিষান্ত, বিশেষতঃ নালসোদের পক্ষে এই 
বিষ আত মারাত্মক বলেই মনে হয় । নালসোদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের-উদ্দেশ্যে 
ক্ষ:দেরা তাদের সঙ্গে লড়াই বাধায় এবং শত্রুকে পর্যু'দন্ত করবার জন্যে বিবিধ 
কৌশল অবলম্বন করে । নালসোদের সঙ্গে এদের যুদ্ধ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়। সময় সময় উভয় পক্ষে একটা সামায়ক সান্ধিও হতে দেখা যায় ॥ 
নালসোরা প্রায়ই চুঁন্ত ভঙ্গ করে না; কত্ত ক্ষদেরা সুযোগ বুঝলেই 
যখন-তখন চুঁক্ত ভঙ্গ করে নাল্‌সোদের আক্রমণ করে থাকে । 

'পড়েদের জন্মরহস্য বড়ই জটিলতাপূর্ণ। এই জন্মরহস্যের প্রকৃত 
তত্ত্ব নির্ধারণের জন্যে কিছুকাল থেকে নালসো-প'পড়ে নিয়ে পরীক্ষায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলাম ৷ আগুবশক্ষণিক পরাঁক্ষার জন্যে বহুসংখ্যক 'পি'পড়ের দেহ 
ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন হয়েছিল । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলকাতার 
আশেপাশে নালসো-পি*পড়ের প্রাচুর্য লক্ষিত হলেও শহরের অভ্যন্তরে 
যথেষ্ট গাছপালার আন্তিত্ব থাকা সত্বেও কোথাও এদের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
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এই অসুবিধার জন্যে কিছুকাল পূর্বে শিবপদুরের বাগান থেকে পড়ে 
সমেত বড় বড় বাসা থলের পুরে নিয়ে এসে পরাঁক্ষাগারের উল্মুন্ড প্রাঙ্গণে 
ছোট্ট একটা আমগাছে ঝুলিয়ে রেখোছলাম । উদ্দেশ্য ছিল, পি'পড়েরা নতুন 
বাসা বেধে গাছটাতে উপনিবেশ স্থাপন করবে ৷ প্রথমতঃ একটা থলের মুখ 
খুলে বাসাটাকে বের করে গাছের একটা নীচু ডালে আটকে দিয়েছিলাম । 
পাতুলা সাদা কাগজের মত পর্দার সাহায্যে পাতাগ্ীলিকে পরস্পর জুড়ে 
নালসোরা বাসা নির্মাণ করে । দূরবর্তী স্থান থেকে থলেয় পুরে আনবার 
সময় জোড়ামুখের পর্দা ছিড়ে বাসাগুলি স্বভাবতঃই কিছু না কিছু জখম 
হয়ে থাকে । তাছাড়া বাসার পাতাল শুকোতে সুরু হতেই বাসাটা 
ক্রমশঃ বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে । বাসাটা ভাঙ্রবার লক্ষণ দেখেই 
সহজাত সংস্কারবশে .পি'পড়েরা নতুন পন্র-পল্লবের মধ্যে নতুন বাসা 
নির্মাণ করতে সুরু করে। স্বাভাবকভাবে বিপদ-আপদ সংঘটিত হলে 
সাধারণতঃ এদের এরূপ কার্ধপ্রণালীই অনুসরণ করতে দেখা যায়। এই 
ভরসাতেই পন্র-পল্পবের মধ্যে বাসাটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম । 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক | মাঝে মাঝে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হচ্ছে । 
ি'পড়েগুলি পুরাতন বাসা থেকে ছুটাছুটি করে বেরিয়ে আসতে লাগলো । 
সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত । তাদের অনেকগুলি বাসাটাকে ঘিরে পাহারা 
দিয়ে আর মাঝে মাঝে একে অন্যের মুখে মুখ ঠোঁকয়ে কি যেন সঙ্কেত করে, 
আবার ছুটে গয়ে চতুর্দিক তদারক করে আসে ৷ কতকগুলি আবার নিশ্চল 
"পঢত্তলিকার মত শূ'ড় উচিয়ে নিদিষ্ট স্থানে খাড়া পাহারায় নিযুক্ত । আমাকে 
সেখানে নড়াচড়া করতে দেখে আর একদল-_প্রায় 'রশ-পায়ান্রশটি হবে__ 
বাসার শেষ প্রান্তে এসে নিম্বভাগ ঘেষে সন্মুখের পা দুটি শূন্যে তুলে অদ্ভুত 
ভঙ্গীতে ভীত প্রদর্শন করছিল । কতকগুলি আবার শরীরের পশ্চাভাগ 
উর্ধে তুলে আমার প্রতি বিষাস্ত গ্যাস ছড়াচ্ছিল, একটা অপ্রীতিকর গন্ধে তা 
বুঝতে পারলাম । কয়েক শত নালসো তড়িদৃগতিতে ছনটাহ/ট করে ছি 
বান ডালে নতুন স্থানের অবস্থা তদারক করতে লেগে গেল। ভাবলাম 
শীন্রই হয়তো নতুন বাসার পত্তন সুরু হবে, কিন্তু কোথায় হবে তার কিছুই 
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তা পাপা গল্প... পপ ্্্জপপা্সপ ৬ ৯৮- ৯ এ 
স্পা ৯৯ 


বুঝা গেল না। প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল, তথাপি বাসা নির্মাণ 
করবার কোনই তোড়জোড় দেখা গেল না । বাসার নীচের দিকটা ছিড়ে 
যাবার ফলে কতকগুলি ডিম ও বাচ্চা মাটিতে পড়ে গিয়োছল । সেগীলর 
লোভে ইতিমধ্যে কতকগ্রল ক্ষুদোঁ পণ্পড়ে আনাগোনা সুরু করেছে। 
আমার নজর ছিল তখন নালসোদের 'দকে | ক্ষুদে পি'পড়ে তো সর্বত্রই 
আছে__এখানেও ছিল, ডিমের লোভে এসেছে__এই ভেবেই ব্যাপারটা 
উপেক্ষা করে গেলাম ৷ 

বেলা তখন ৫টা হবে । হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে । গাছের 
ডালে ডালে যে নালসোগ্যীল ইতপ্ততঃ ছড়িয়ে পড়োছল, বৃষ্টির দরুণ তাদের 
আনাগোনা কমে গেছে । তাদের অনেকেই বাসায় ফিরে এসেছে । খাড়া 
পাহারা ও টহলদাররাও অনেকেই বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে 
একটা জানষ লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম ৷ ঘণ্টা দুই পূর্বে যে ক্ষুদে 
'প*পড়েরা মাটির উপর 1বচরণ করছিল, তারা এখন একটা সরু লাইন করে 
প্রায় ছয়-সাত হাত তফাৎ থেকে গাছের গঃড়র দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । 
এর ফলে যে একটা গুরুতর পাঁরান্থাতর উদ্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে তখন 
{কছুমান সংশয় জাগে নি। যাহোক, নিরাশ হয়ে সোঁদনের মত পর্যবেক্ষণ 
বন্ধ করতে হলো । 

তার পরের দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় অবস্থার কিছু পারবর্তন 
লক্ষিত হলো । নালসোগলিকে গাছের উপর ঘোরাঘ্ার করতে দেখলাম 
না। এতত্যতীত যে ডালটায় তাদের বাসা ঝুলাছল, সেই ডালটার 
আগাগোড়া কতকগুলি টহলদার নালসো মোতায়েন হয়েছে । বাসাটার 
উপরেও কয়েকটা খাড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে । গাছটার বিপরীত দিকে 
যেতেই শিকড়ের প্রায় কাছাকাছি গ:ড়িটার গায়ে ৫&০1৬০টা লাল পিপড়েকে 
শু'ড় উপচয়ে নীচের দিকে মুখ করে নিশ্চলভাবে দীড়য়ে থাকতে দেখা গেল । 
তার কিছ; উপর থেকেই ভালটা পর্যন্ত দশ-বারোটা নালসো বার্তাবাহকের 
মত একবার উপরে একবার নীচে ছন্টাছ;ট করছে । এক-একটি বার্তাবাহক 
নাচ থেকে বাসার দিকে ছ:টে যাবার পথে ডালের উপরে টহলদার ও খাড়া 
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পাহারাদারদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গে মূখ ঠোঁকয়ে কি যেন বলে যাচ্ছিল । 
যাই বলুক, সেটা যে কোনও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ, তাতে কোনই সন্দেহ ছিল 
না। কারণ বার্তাবাহকের মুখ ঠেকাঠোঁক হবার পরক্ষণেই প্রত্যেকটি 
পাহারাদার যেন জোড় পায়ে লাফাতে লাগলো । এক দিন এক রাত 
কেটে গেছে__উত্তেজনা একটু মন্দীভূত হবারই কথা । তবে এরা আজ 
আবার বাসা থেকে এত দূরে এসে ঘণাটি নিয়েছে কেন? চারদিক ঘুরে 
ফিরে দেখতেই নজরে পড়লো ক্ষ'দে পি'পড়েরা গাছের গোড়াটার চারাদকে 
আল্গা মাটি তুলেছে । আগের দিন যে সরু লাইনটি দেখোছলাম, সেটি 
আজ অনেক চওড়া হয়েছে এবং ক্ষদেরা উৎসাহভরে দলে দলে 
আনাগোনা করছে৷ লাইনটি শেষ হয়েছে গাছের গোড়ার কাছে মাটির 
নঈচে । অল্গা মাটির উপর এখানে-সেখানে কতকগুলি নালসোর মৃতদেহ 
পড়েছিল । আল্গা মাটির নীচ থেকে অলাক্ষতে ক্ষুদেরা সেই মৃতদেহগুল 
টেনে নিয়ে আসাছল ৷ বুঝতে বাকী রইলো না যে, হীতিপূর্বেই উভয় দলে 
একটা লড়াই হয়ে গেছে । ক্ষুদেরা হয়তো নালসোদের নিকট পরাজিত 
হয়ে মাটির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে! যাহোক, ক্ষুদে পি'পড়েদের 
অত্যাচার থেকে নালসো-ীপ*পড়েগুলিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গাছটার 
চতুর্দিকে পরিখার মত করে সেটাকে জলে ভর্তি করে দিলাম । গাছটার, 
ডালপালার সঙ্গে অন্য: কোনও গাছের যোগাযোগ না থাকায় নালসোদের 
অন্য কোথাও চলে যাবার উপায় ছিল না। এখন ক্ষুদে 'প'পড়েদের 
সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে গুণড়র উপর দিয়ে নীচের কে নেমে আসাতে 
মাটির উপর দিয়ে অন্যন্র পলায়ন করবার আশঙ্কা ছিল । গাছের গোড়ার 
চতুর্দিকে জলের বেষ্টনী দেবার ফলে এক দিকে যেমন নালসোগযাীলর 
অন্যন্র পলায়নের পথ বন্ধ হলো, ক্ষদে পি'পড়েগ7ীলর পক্ষেও তেমনি জল 
আঁতন্রম করে গাছের নিকট পৌছবার উপায় রইলো না । 

বেলা প্রায় একটার সময় ফিরে এসে দেখি__বেন্টনীর জলের প্রায় 
অর্ধেকটা মাটিতে শুষে গেছে । বেণ্টনীর অপর পাড় পর্যন্ত ক্ষন্দে পি পড়ের 
লাইনটা পূর্বের মতই বজায় আছে, কিন্তু জলের বাধার জন্যে পি'পড়েরা 
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অনেকেই নতুন রাস্তা বের করবার জন্যে বাধটার নানা “স্থানে ইতস্ততঃ 
ঘোরাঘুীর করছে । সবচেয়ে বিস্ময়ের 'বষয় এই যে, গাছের গোড়ায় 
মাটির নীচে যে িখপড়েগযীল লুকিয়ে ছিল, তারা নালসোদের সঞ্গে অভিনব 
পরণীখা-যুন্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে ৷ প্রকৃত প্রস্তাবে একে পরাখা-ুদ্ধ না বলে 
সুড়জ্গ-যুদ্ধ বলাই উাঁচত। কারণ উইপোকারা যেমন সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে 
অগ্রসর হয়, এরাও সেরূপ মাটির বেষ্টনী তুলে গোড়াটার ৬।৭ ইন উপর 
পর্যন্ত একটা দিক প্রায় ঢেকে ফেলেছে । নালসোদের সৈন্যসংস্থান পূর্বের 
মতই রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বের অধিকৃত এলাকা থেকে প্রায় 5৫ ইণ্চি ছু 
হটতে বাধ্য হয়েছে । হাজার হাজার ক্ষদে সুড়চ্গের অভ্যন্তরে কাজ 
করছিল ; সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে তাদের মুখ ও শুঁড়গ্ল ছাড়া আর কিছুই 
বড় একটা দেখা যাচ্ছিল না। নালসো-প্রহরীরা আঁত সতর্কভাবে তাদের 
দিকে দৃষ্টি রেখেছে । দৈবাৎ এক-একটি ক্ষদে বাইরে এসে পড়লে ছো 
মেরে ধরে [নিয়ে কেটে ফেলছে । সময় সময় দুই-একটা ক্ষুদে ি'পড়েকে 
শু'ড় ধরে সুড়ঙ্গ থেকে টেনেও বের করছিল ৷ তারাও আবার পাল্টা 
আক্রমণে তার মুখে বা শু'ড়ে কামূড়ে ধরেছে । অবশেষে কামড়ের বিষে 
জর্জারত হয়ে উভয়েই জড়াজাঁড় করে নীচে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে সুড়ঙ্গ 
ক্রমশঃ উধব দিকে অগ্রসর হয়েই চলছে । বেলা [তনটার সময় সুড়ঙ্গটা 
প্রায় ১০: ইণ্চি উর্ধের উঠোছল ৷ এদিকে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখে 
সতান্তত হয়ে গেলাম । বাঁধের জল প্রায় শুকিয়ে আসাঁছল। জলের 
মধ্যস্থলে খানিকটা উ’চু জায়গা দীপের মত জেগে উঠেছে । অপর পারের 
সেই ক্ষদে িপড়ের লাইন থেকে কয়েকটা ?প পড়ে একটা দুঃসাহসিক 
কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে । চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলে এরুপ ঘটনার কথা হয়তো 
শবশ্বাস করতে প্রান্ত হতো না । ক্ষুদে ি'পড়েরা একটার পিছনে আর একটা 
- এর:পভাবে সার বেঁধে জলের পাতলা আবরণের উপর দিয়ে আত সন্তর্গণে 
ধারে ধীরে অগ্রসর হয়ে দ্বীপটার উপর জড়ো হয়েছে । এখান থেকে 
গাছের গঃড়ির দূরত্ব মাত্র দেড় ইণ্চির কিছু বেশী ছিল.। প্রায় আধ ঘণ্টার 
মধ্যে দেখতে দেখতে তারা সকলে জড়াজাড় করে একটা মোটা লাইনের 
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মত জলের উপর ভেসে পড়লো ; কিন্তু ব্যবধানটুকু আতন্রম: করতে 
পারলো না। 

প্রায় টার সময় দেখলাম গাছের গ:ড়িটার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় 
উভয় পক্ষে ভাষণ লড়াই বেধে গেছে । বাঁধের মধ্যে গ্থানে স্থানে সামান্য 
জল ররেছে। সেই কর্দমান্ত জমির উপর দিয়েই ক্ষুদে পি'পড়েরা এবার 
গোটা লাইন বেঁধে গাছের গঃড়ির উপর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে । অগ্রবর্তী 
নালসোরা ক্ষুদে পিপড়েদের সঙ্গে মোটেই এ'টে উঠতে পারছিল না। 
প্রায় প্রত্যেকটা নালসোরই-__কারো শুড়ে, কারো পায়ে দুই-তিনটা করে 
ক্ষরদে পি'পড়ে কামূড়ে ধরে বুলাছল । নালসোরা এক-একটা ক্ষদেকে 
কামূডে ধরা মাত্রই সেও আবার তার মুখ কামূড়ে ধরে । নালসো তখন 
বিষের স্বালায় মুখ ঘষতে ঘষতে একদিকে ছুটে পালাতে থাকে । ইতিমধ্যে 
আরও দ্রচারটা ক্ষুদে পি'পড়ে এসে তাকে কামূড়ে ধরতেই শরীরটাকে 
ধনুকের মত ব্শীকয়ে সবাইকে নিয়ে গাঁড়রে নীচে পড়ে বায় । ক্ষঃদেরা 
প্রবলবেগে আন্রমণ চালিয়েছে, এক-একটা নালসোকে ৪1৫টা ক্ষুদে-পি*পড়ে 
মিলে আক্রমণ করছে আর বাকাগুলি ফাকফন্দী দিয়ে বন্যার জলের মত 
অগ্রসর হয়ে চলেছে । প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই অগণিত নালসো ও 
ক্ষুদে পি'পড়ে হতাহত হয়ে ঝুপ, ঝুপ্‌ করে নীচে পড়তে লাগলো । ক্ষুদে 
'পণপড়েরা করছে এগিয়ে গিয়ে আন্রমণ আর নালসোরা করছে আত্মরক্ষা ৷ 
ক্ষদেদের একটা মারা পড়লে তার দ্থলে আরও দশটা এসে দাড়ায় আর 
নালসোরা চায় বাধা দিতে, যাতে শন্রুরা তাদের বাসায় প্রবেশ করতে না 
পারে । কাজেই নালসোরা পিছু হটে ঘর সামলাতেই ব্যন্ত। যে ডালে 
বাসাটা ঝুলছিল, ক্ষ;ুদে পিঞ্পড়েরা আরও প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই 
সেই ডাল ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছুলো । ক্ষদেরা যাতে সেই 
ডালটার আসতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে নালসোরা এবার প্রবলভাবে বাধা 
দিতে লাগলো । বাসা থেকে দলে দলে নালসোরা এসে সেই সংযোগগ্থলে 
সমবেত হতে লাগলো । ক্ষুদে পি'পড়েরা এস্থলে লাইন করে অগ্রসর 
হচ্ছিল, কাজেই সংকীর্ণ লাইনের সুবিধা পেয়ে নালসোরা তাদের ধারালো 
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সড়াশীর সাহায্যে -এক-একটা করে ক্ষদ্দেগণীলকে ধরে কেটে ফেলতে: 
লাগলো । কেউ কেউ আবার ক্ষুদেগহীলকে ধরে ঝুপ, বুপ্‌ করে নীচে: 
ফেলে. ?দাচ্ছল । অনেকে আবার. জড়াজাঁড় করে নীচে পড়ে যাচ্ছিল 1; 
নালসোরা উত্তোজতভাবে এত 'বষান্ত গ্যাস ছাড়ছিল যে, প্রায় দুহাত তফাৎ 
থেকে বেশ ঝাঁঝালো গন্ধ অনুভব করছিলাম | বিষান্ত গ্যাসের উগ্র গন্ধে এবং 
সমবেতভাবে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে ক্ষাদেরা এবার মোটেই সুবিধা 
করতে পারাছল না। যে পথে অগ্রসর হয়েছিল তারা সেই পথে ফিরতে 
লাগলো । কিন্তু নালসোরা তাদের পশ্চান্ধাবন করলো না। ডাল ও 
কাণ্ডের সংবোগ স্থলেই ঘশটি আগলে রইলো । তখনও ক্ষ*দেরা সকলেই 
একেবারে চলে যায় নি, তবে খুবই অল্পসংখ্যক সৈন্য আনাগোনা করাছল । 
লড়াই চলবার সমর সম্মুখের ঘণটি ও ডালের প্রান্তভাগে অবাস্থিত বাসা 
পর্যন্ত দার্ঘ পথ জুড়ে বাঠাবাহকগযালকে খুবই উত্তোজতভাবে ছুটাছুটি করতে 
দেখা গেল ৷ বাসাটার মধ্যে ক হচ্ছিল তখন লক্ষ্য করবার অবসর পাই 
{ন । এবার বাসার কাছে গয়ে দেখলাম, যে স্থানে বাসাটা ঝুলাছল, তা 
থেকে প্রায় হাতখানেক তফাতে কতকগুলি পাতার উপর প্রায় চার-পাঁচ 
শত নালসো একাঁত্ৰত হয়ে নতুন একটা বাসা নির্মাণ করতে সুরু করেছে । 
কতকগযীল নালসো সারবন্দীভাবে অবস্থান করে. অনেকগুলি পাতাকে 
পরস্পর সংলগ্ন করে কামূড়ে ধরে ররেছে। এখনও সুতা রুমে সেগণালকে 
জোড়া দেওয়া হয় নি। তারই পাশে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট্র বাসারও 
পত্তন করেছে। শত শত নালসো আত দ্রুতগাততে সেই অসম্পূর্ণ 
বাসার মধ্যেই তাদের ডিম ও বাচ্চাগঠীলকে স্থানান্তারত করছিল । যে 
ডালটার উপর দিয়ে ডিম, বাচ্চা প্রভাত স্থানান্তারত করা হাঁচ্ছল, তার এক 
পাশে শতাধিক খাড়া পাহারা মোতায়েন রয়েছে । অগ্রবর্তী ব্যহ ভেদ করতে 
পারলেও শক্রুর পক্ষে এই ঘটি ভেদ করা সহজ হতো না! সন্ধ্যার একটু 
+ পূর্বে দেখা গেল, বাচ্চার সাহাখ্যে সূতা বুনে নতুন বাসার জোড়া মুখগীল 

আট. কাবার ব্যবস্থা হচ্ছে । 
তৃতীয় দিন বেলা একটা পর্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে উভয় পক্ষের কোনও 
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কর্মতৎপরতা দেখা গেল না। নালসোদের পাহারার ব্যবস্থায় একটু ' 
শৈথিল্য লাক্ষত্‌ হলো। কিন্তু তখনও তাদের ডিম, বাচ্চা অপসারণ 
পূৰ্ণোদ্যমে চলছিল ৷ ক্ষুদে ি*পড়েরা অন্য দিকের একটা ডালের গা বেয়ে 
উপরের দিকে লাইন করে চলছিল, অবশ্য নালসোদের অধিকৃত ডালটার 
আশেপাশেও দু-একটা ক্ষুদে পি'পড়েকে আনাগোনা করতে দেখা গেল। 
ডালটার একটু কাছে বেতেই গোটা তিনেক পাহারাদার নালসো হঠাৎ যেন 
‘কেমন একটা ভয় পেয়ে উন্টোমুখে ছুটে গিয়ে খাড়া একটা ডালের উপর 
উঠলো । ক্ষুদে পিপড়েরা সেই ডালটার অপর পার্শ্ব দিয়েই উপরে 
যাতায়াত করাছিল । দলভ্রপ্ট নালসোদের একটা ছুটতে ছ্‌টতে গিয়ে 
তাদের লাইনে পড়লো । আর যায় কোথা ! পাচ-সাতটা ক্ষুদে মিলে 
সেটাকে কাবু করে ছিন্ন-ভন্ন করে ফেললো এবং বিচ্ছিন্ন অন্গপ্রত্যব্দগুিকে 
বাসার দিকে বয়ে নিয়ে চললো । এই আকস্মিক ব্যাপারে ক্ষুদেদের লাইনের 
(ভিতর একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো । লাইন ছেড়ে অনেকেই ইতগ্ততঃ 
'বাক্িপ্তভাবে যেন অপরাপর দুত্কৃতকারীদের সন্ধান করতে লাগলো । 
ইতিমধ্যে আর একটা নালসোর সঙ্গে হঠাৎ আবার ক্ষুদেদের দেখা হয়ে গেল । 
সে উরধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাদের অধিকৃত স্থানে উপস্থিত হয়ে একেবারে 
বাসার মধ্যে ঢুকে পড়লো ৷ ক্ষুদে পি'পড়েরা নালসোর সঙ্গে সমান বেগে 
-ছুটতে না পারলেও বোধ হয় তার গন্ধ অনুসরণ করে কিছুক্ষণ পরেই পূরোন্ত 
লড়াইয়ের স্থলে উপনীত হলো এবং কিছুক্ষণ ঘোরাঘ্বুর করে লাইনের 
মধ্যে ফিরে গেল । প্রায় গাচ-সাত নিট পরে ক্ষুদেরা উধর্বগামাী লাইন 
থেকে খুব ক্ষীণ একটা লাইনে নালসোদের আঁধকৃত ডালের দিকে অগ্রসর 
হতে লাগলো ॥ নালসোদের ডালের মাঝামাঝি তারা কোনই বাধা পেল 
না। আর কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটা টহলদার নালসো অগ্রবতাঁ ক্ষুদে 
“পড়েটাকে ধরে হিন্ন-ভন্ন করে ফেললো । আর একটাকে আক্রমণ করতে 
উদ্যত হওয়া মান্রই দুট। ক্ষুদে পিপঁড়ে তার দুই ঠ্যাং কামড়ে ধরলো ॥ 
যন্ত্রণায় নালসোটা কিছুক্ষণ লাফালাফি করে আঁত অল্প সময়েই নিস্তেজ 
হয়ে পড়লো ৷ তখম একে একে ক্ষুদেরা অর্ধমূত ?পিপড়েটাকে ঘিরে ধরলো । 


80 


ক্ষদেদের প্রধান লাইনে এই সংবাদ পৌছুতে বিলম্ব হলো না। দেখতে 
দেখতে ক্ষুদোপপড়েরা কাতারে কাতারে ডালটার দিকে অভিযান শুরু করে 
দিল । ভালটার ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় হাতখানেক স্থান জুড়ে উভয় পক্ষে 
তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো । দ্ষুদেদের প্রবল চাপ নালসোরা এবার সহ্য 
করতে পারাছিল না! বাধা দিতে দিতে তারা ক্রমেই পিছু হট্‌তে লাগলো । 
দলে দলে নালসোরা প্রাণ দিতে লাগলো, কিনতু ক্ষুদেদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । বোধ হলো যেন 'বষান্ত গ্যাসের গন্ধেই তারা বেশী দূর 
অগ্রসর হতে পারছিল না । কারণ সে স্থলে বহু নালসো সমবেত হয়ে 
একযোগে গ্যাস ছাড়ছিল | প্রায় মিনিট পীঁচ-সাত এভাবে চলবার পর 
দেখা গেল, ক্ষুদে 'পিপড়েরা এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে । পুরাতন 
বাসাটার প্রায় দুই ই উপরে অন্য ডালের একটা পাতার ডগা ঝুলছিল। 
উপরের ডাল ধরে ঘুরে গিয়ে ক্ষুদেরা সেই পাতাটার ডগা পর্যন্ত পৌচেছে ; 
কিন্তু যোগাযোগ না থাকায় নামতে পারছিল না । বাসাটা যে খুবই নিকটে, 
গন্ধে বোধহয় তা টের পেয়েছিল । কিছঃক্ষণ ইতন্ততঃ করবার পর অবশেষে 
ক্ষুদেরা একে একে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বাসাটার উপর পড়তে লাগলো, যেন 
প্যারাশুটিন্টের অবতরণের মত । অবতরণ করে না বাধায় তাদের অনেকেই 
বাসাটার ছিন্ন অংশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো । বাসার উপরেই এই 
অবতরণকারী সৈন্যদের কয়েকটার সঙ্গে নালসোদের ভীষণ ধন্তাধপ্তও 
চলাছল । প্রায় ৬০৷৭০টা ক্ষুদে পিঁপড়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে । 1ভতরে 
তখন কি ঘট'ছল, বাইরে থেকে তা দেখবার উপায় ছিল না; কিন্তু কয়েক 
মানটের মধ্যেই দেখা গেল নালসোরা বাসার বিভিন্ন বিছিন্ন অংশের ভিতর 
দিয়ে দ্রুতগাঁতিতে যে দিকে পারে উধর্বশ্বাসে ছটছে ৷ অনেকে আবার ডিম 
ও বাচ্চাগ্নুলিকে মুখে নিয়ে বের হয়েছে । তাদের চাল-চলন ও গাতভঙ্গী 
দেখে পারত্কার বুঝতে পারা গেল যে, তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে । 
চত্ঁদকে একটা ভাষণ অরাজক কাণ্ড। এদিকে ডালের উপরের ক্ষদে- 
শপপড়েরা অগ্রগাঁততে. বাধা পেয়ে একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে! 


এতক্ষণ ডালটার উপর দিকেই যুদ্ধ চলাছল। পাশে ও নাচের দিকে 
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নালসোদের কোনও রক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না। এই সুযোগে ক্ষুদেরা ডালটার 
নাচ ও পাশের দিক দিয়ে আরও দুটা নতুন লাইনে অগ্রসর হতে লাগলো । 
এই কৌশলে এক রকম বিনা বাধায় বহু সংখ্যক শন্রসৈন্য নালসোদের বাসার 
কাছে গিয়ে উপান্থত হলো । পূর্বেই বাসার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল । 
_ এখন অতাঁকতে বহু শক্রুসৈন্য বাসার প্রবেশ পথ ধরে আক্রমণ করবার ফলে 
বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলো । মাঝখানে এক দল এবং বাসাটার নিকটে দু-তন 
দলে বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়াই চলতে লাগলো । নালসোদের মধ্যে যোগাযোগ 
একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছল । কাজেই প্রাণভয়ে সকলেই পালাতে 
ব্যন্ত। তারা এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, অকে .পিঁপড়ে দিশাহারা 
হয়ে ছটতে ‘গয়ে বাসার উপর থেকে ঝুপ ঝুপ, করে নীচে পড়তে লাগলো । 
সেখানে তারা মাটিতে অবান্থিত ক্ষদে-প'পড়েদের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ 
করতে বাধ্য হলো । বাসাটার বাইরের দিকে একস্থানে দেখলাম, প্রায় 
801&০টা রাণী এক সঙ্গে জড়াজাঁড় করে ভয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে । 
নতুন বাসার মধ্যে অসংখ্য নালসো আশ্রয় গ্রহণ করলেও পুরাতন বাসায় 
তখনও কয়েক হাজার *প*পড়ে অবস্থান করাছল। ভিম, বাচ্চা প্রভাতও 
কম ছিল না; তাছাড়া পুরুষ ও রাণী যথেষ্ট ছিল ৷ সেগুলিকে তখনও নতুন 
বাসায় স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি । ক্ষদেদের আন্রমণ থেকে এদের 
একটি প্রাণীও রক্ষা পেল না। প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ক্ষঃদেরা এই 
যুদ্ধে সম্পর্ণরূপে জয়লাভ করলো । তখন বাসার উপরে ও আশেপাশে 
নালসোদের অজস্র মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছিল না; অবশ্য 
ওদের সঙ্গে ক্ষুদে সৈন্যদের মৃতদেহও অনেক ছিল । যুদ্ধ আরম্ভ থেকে শেষ 
পর্যন্ত ক্ষ;দেরা মুতদেহগ্নীল খণ্ড খণ্ড করে বহন করে নিয়ে যাঁচ্ছল । যুদ্ধের 

পরেও দুই দিন পর্যন্ত এই মৃতদেহ, ডিম ও বাচ্চার অপসারণ-কার্ধ চলোছল । 
এক স্থানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল । লড়াইয়ের সময় কতকগুলি নালসো 
উপরের একটা পাতা থেকে শিকল গেঁথে নীচের অন্য একটি ডালে পালিয়ে 
যাবায় ব্যবস্থা করেছিল ৷ ক্ষদেদের আক্রমণ থেকে তারাও কেউই রেহাই 
পায় নি। জ্যান্ত পি'পড়ের শিকলটি এখন কতকগুলি মৃতদেহের শিকলে 
পাঁরণত হয়ে ঝুলাছল । পুরাতন বাসাটা দখল করবার পর ক্ষ*্দেরা নতুন 
বাসাটা আক্রমণ করে সম্পর্ণরূপে দবধবপ্ত করে ফেলে ; কিনব সেটা বিশেষ 
সুরক্ষিত থাকায় যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দিন দুয়েরও বেশী । 
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প্রজাপতি 


দুধলতা৷ প্রজাপতির জন্মকথা! 


রুপকথার ব্যাং যেমন রাজকন্যা সকাশে তার কুত্ীসত আবরণটা পাঁরত্যাগ 
করে রাজপুন্রের রূপ ধারণ করতো, প্রাণী-জগতে কিন্তু এরুপ সাত্যকার 
দৃষ্টান্তের অভাব নেই । আমাদের আশেপাশে অহরহ কত 'বাচত্র বর্ণের 
সুদৃশ্য প্রজাপাঁতকে উড়ে বেড়াতে দেখতে পাই ৷ তাদের জন্ম-ঘটনা পর্যবেক্ষণ 
করলেই তার সত্যতা প্রমাণত হবে । এস্থলে আমাদের দেশীয় লাল্চে, 
হলুদে রঙের দুধলতা প্রজাপতির জন্ম কথা বলাছ। 

কলকাতার আশেপাশে বনে-জঙ্গলে বড় গাছ বা বেড়ার গায়ে অযক্র-বাঁধত 
এক প্রকার বন্য লতার প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। এদের পাতাগযাল একটু 
গোলাকার ধরণের, প্রায় প্রত্যেকটা গাঁট থেকে এক-একটা লম্বা বোটার ডগায় 
এক জোড়া কাটাওয়ালা সরুমুখ ফল ধরে ৷ ফলগরাল শুকিয়ে ফেটে যায় এবং 
ঝাঁটার মত এক গোছা সূক্ষ্ম তত সমন্বিত বীজ বাতাসে ছাড়িয়ে পড়ে, পাতা বা 
ডাটা িঁড়লে দ্ধের মত রস ঝরতে থাকে । এই জন্যেই বোধ হয় এগলিকে 
দুধলতা বলা হয়ে থাকে । একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই এই লতার 
গায়ে অদ্ভুত আকৃতিবাশষ্ট এক প্রকার অজস্র শৌয়াপোকা দেখতে 
পাওয়া যাবে । এই শোয়াপোকাগ:লি প্রায় এক ইাণ্টি থেকে দেড় হাটি 
পর্যন্ত লগ্া হয় । গায়ের উপরিভাগে হল্দে ও কালো রঙের ডোরাকাটা ৷ 
দেহের সম্মুখভাগে পিঠের উপর দুই জোড়া এবং পিছনের দিকে এক জোড়া 
কালো রঙের লম্বা শু'ড় আছে । মুখটা শাদা-কালো ডোরায় চিত্রিত । একটু 
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লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এরা রাতাঁদন এই দ্বধলতার পাতা ও ডণটা কুরে 
কুরে খাচ্ছে, এক দণ্ডও বিশ্রাম নেই ; পাতার ধার থেকে আরম্ভ করে নীচের 
দকে প্রায় আধ হীন স্থান লয্মালাম্রভাবে আত সূক্ষ্ম অংশে কেটে খায়। 
খাবার সময় দেখা যায় যেন মুখটাকে কেবল বারবার উপর থেকে নীচের 
শ্দকে নামাচ্ছে । এদের চেহারা দেখতে ভীষণ হলেও অন্যান্য সাধারণ 
শেখয়াপোকার মত এরা বিধান্ত নয় । অন্যান্য সাধারণ শোয়াপোকা মানুষের 
গায়ে লাগলেই চামড়ার মধ্যে শেণয়াগ্ডলৈ গেঁথে যায় এবং সে স্থানে 
প্রদাহ__এমন কি, সময়ে সময়ে ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শেখয়পোকার 
গায়ে মোটেই শেশয়া নেই । এরাই দুধলতা প্রজাপতির বাচ্চা বা কাঁড়া। 
এই কাঁড়া বা শোয়াপোকাই কালক্রমে অমন সুন্দর প্রজাপাঁততে রূপান্তারত 
হয়ে থাকে । আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই দুধলতা প্রজাপাতিই যেখানে- 
সেখানে বেশীর ভাগ নজরে পড়ে । দিনের বেলায় উড়ে বেড়াবার সময় এদের 
যৌন সা্মলন ঘটে । এই সম্মিলনের িছঃকাল পরেই স্ব্ী-প্রজাপাঁত 
দুধলতার পাতার গায়ে এখানে-সেখানে একটা একটা করে কতকগদাল 
করে ডিম পেড়ে চলে যায় । দন দশ-পনেরো পরে ডিম ফুটে আঁত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শেয়াপোকা বেরিয়ে আসে । তখন তাদের গায়ের রং থাকে কতকটা 
ছাইয়ের রঙের মত ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার কিছুক্ষণ বাদেই খেতে 
শুরু করে দেয় । ঠন্তু তখন পাতার সমন্ত অংশটাই খেতে পারে না, কেবল 
সবুজ অংশটুকুই কুরে কুরে খায় । আর একটু বড় হলেই পাতা বা ডশটার 
সমন্ত অংশ কেটে কেটে খেতে আরম্ভ করে । প্রা দশ-পনেরো দিন এরুপ 
খেতে খেতে বড় হরে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং কছ:ক্ষণ এঁদক-ওাঁদক 
ঘুরেফিরে শন্ত একটা ডাটা নির্বাচন করে শরীরের পশ্চান্তাগ থেকে এক 
প্রকার আঠালো পদার্থ বের করে এ ডণটার গায়ে মাখাতে থাকে । ঘুরে ঘুরে 
মাখানো মাত্রই এ রস জমে সুতার আকার ধারণ করে এবং বোটার মত এ 


সুতার সঙ্গে শেশয়াপোকাটার মাথা নীচের দিকে বদলে পড়ে ঝোলবার 


সময় কেন্নোর মত মাথার {দক ঈষৎ বন্ভাবে থাকে । কয়েক ঘণ্টা 


এরুপ নিষ্পন্দভাবে ঝুলে থাকবার পর হঠাৎ দেখা যায়__শেশারা- 
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পোকাটার শরীর যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে । ক্রমশঃ কাপুনি বাড়তে 
বাড়তে ঝাকুনিতে পারণত হয় । এই সময়ে দেখা যায়, শেরাপোকাটার 
মাথার দিকে পিঠের উপর খানিকটা স্থান হঠাৎ একটু স্ফীত হয়ে উঠলো এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই চামড়াটা ফেটে গেল এবং ভিতর থেকে উপরের দিক সরু এবং 
নীচের দিক মোটা এক অপূর্ব সবুজাভ পিণ্ডাকার পদার্থ বেরিয়ে আসতে 
লাগলো । তখনও শরীরের ঝাঁকুনি পূর্বমত চলছে । প্রায় দশ-পনেরো 
সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে দেখতে উপরের চামড়াটা সম্পূর্ণ রূপে গুটিয়ে গিয়ে 
কালো একটু ঝুলের মত বোটার কাছে লেগে রইলো । সবুজ ?পওাকার পদার্থটা 
সেই বোটায় ঝুলেই শরীর সংকুচিত করে নানাভাবে মোচড় খেতে লাগলো । 
প্রায় পাচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সবুজ. রঙের পিণ্ডটার আকার পাঁরবাঁতিত 
হয়ে উপরের দক মোটা ও নীচের 'দিক' সরু হয়ে গেল। উপরের দিকে 
পাশাপাশভাবে একটু স্ফীত স্থানের উপর উচ্দ্বল সার সার সোনালী রঙের 
"ফোটা ফুটে উঠলো । পরে শরীরের নিয়ভাগেও এরূপ কয়েকটি সোনালী 
রঙের ফোটা আত্মপ্রকাশ করলে পণচ-সাত মিনিটের ভিতরেই এমন একটা 
অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে গেল যে, দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে হয় । 
তারপর সেই অবস্থায় সবুজ রঙের ঠিক ছোট্ট একটা আঙুর ফলের মত 
লতার গায়ে ঝুলতে থাকে । রং প্রথমে হালকা সবুজ, পরে গাঢ় সবুজ হয়ে 
যায়। সোনালী ফৌটাগুলিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে স্বলম্বল করতে 
থাকে । কিন্তু পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এমন অপূর্ব 
সাদৃশ্য যে, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অন্বেষণ না করলে সহসা কোন মতেই 
নজরে পড়ে না। পনেরো থেকে বিশ দিন পর্যন্ত নিশ্চেন্উভাবে ঠিক কানের 
দুলের মত ঝুলে থাকে । এগুলিই প্রজাপাঁতর গুটি বা দিউপা। বিভিন্ন 
জাতের প্রজাপাঁতর গুণটি "বিভিন্ন আকার ও বাভিন্ন রঙের হয়ে থাকে! 
কতই না তাদের রঙের বাহার, কতই না তাদের কারুকার্য! বর্ণের উদ্ছল্যে 
ও গঠন-পাঁরপাটো মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় । কাঁবর ভাষার এগুলিকে সাকার 
‘পরার কানের দুল" বলতেই ইচ্ছা হয় ॥ 


দুধ-লতা প্রজাপাঁতর গঢুটি বা পিউপার রং আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় সবুজ ; 
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তু মাঝে মাঝে কতকগবলির রং একেবারে সাদা হয়ে থাকে। সোনালী 
ফৌটাগযীল কিন্তু উভয়ের 'একই রকমের | 

পনেরো-ীবশ দন পরে গঁঃটির রং ক্রমশঃ পারবাঁতিত হতে থাকে এবং 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিকে হয়ে যায় । তখন উপরের আবরণটা অনেক 
স্বচ্ছ হয়ে পড়ে । তখন তার মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রজাপাঁতটিকে আবছা 
দেখতে পাওয়া যায়__যেন ডানা মুড়ে রয়েছে । দেখতে দেখতে গঁ;টর 
মধ্যস্থল থেকে নীচের দিকের একাংশ ফেটে যায় এবং তার ভিতর দিয়ে 
প্রজাপাতিটি আন্তে আন্তে মুখ বের করতে থাকে । দু-এক মিনিটের মধ্যেই 
ডানা বাইরে আসে, তারপর একেবারে প্রজাপাঁতর সমন্ত শরীর বাহর্গত 
হয় । খোলস ত্যাগ করে বাইরে আসবার সময় তার ডানা অতি ক্ষুদ্র 
অবস্থায় থাকে । লেজের দিকও সেইরূপ অস্বাভাঁবক ক্ষুদ্র কিন্তু মোটা । 
বাইরে এসেই ক্ষুদ্রকায় প্রজাপাঁতটি তার পারত্যন্ত খোলস আকড়ে বসে 
থাকে । সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পণ্চাগ্তাগ ও ডানাগুলি তরতর করে বাড়তে 
থাকে । এই সময়ে ডানাগলি থাকে কোমল ও তকতকে । প্রায় পাঁচ-সাত 
মানটের মধ্যেই স্বাভাবক প্রজাপতির অবস্থায় পারণত হয় । বেকায়দায় 
পড়ে ডানাগ:লি একটু এদক-ওঁদক বেঁকে গেলে আর সোজা হবার উপায় 
থাকে না। স্বাভাবক অবস্থা প্রাপ্ত হবার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর 
প্রজাপাতটি ডানা মুড়ে সেই পারত্যন্ত খোলসটার উপরেই বসে থাকে। 
তারপর ডানা একবার প্রসারিত করে আবার গঁঃটিয়ে নিয়ে পরখ করে দেখে 
ঠিক ওড়বার উপযুক্ত হয়েছে কিনা । তার 'কছুক্ষণ পরেই উড়ে গিয়ে ফুলের 
মধু আহরণে প্রবৃত্ত হয় । 
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শেশয়াপোকার মৃত্যু অভিযান 


লোমংস্‌ নামক ইঁদুরের মত এক জাতীয় প্রাণী পাহাড়-পর্বতের আশে- 
পাশে দলবদ্ধভাবে বাস করে ! এত দ্রুতগাঁততে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে 
যে, কছাঁদিনের মধ্যেই চতুঁদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে । গ্রীষ্মকালীন প্রখর রোদের 
তাপে ঘাসপাতা শুকিয়ে গেলে তাদের মধ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়! 
তখন হঠাৎ একাঁদন দেখা যায়, তারা যেন পরামর্শ করে_-শীত নেই, 
রোদ নেই এবং খাদ্যের অভাব নেই_-এমন এক অজানা কল্পিত সুখের 
রাজ্যের আভমুখে ছুটতে থাকে ৷ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, শহর-বন্দর 
আঁতক্রম করে লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি লেসিংস্‌ দলে দলে সামনের 'দিকে 
অগ্রসর হতে থাকে । শত-সহস্র বাধাঁব়, প্রাকৃতিক বিপ্লব, নানাবধ শন্রর 
আকুমণ-__-কিছুই এদের অগ্রগতি প্রাতরোধ করতে পারে না। জীবন থাকতে 
এইরূপ অজানা কোনও সুখের রাজ্যে পৌছতে না পারলেও সম্মুখের দিকে 
অগুসর হতে হতে অবশেষে সমুদ্রে এসে উপাস্থিত হয় । সমুদ্রই হোক বা 
যা কিছুই হোক-_াকছতেই ভ্রক্ষেপ নেই, অগুসর হতেই হবে। যতক্ষণ 
সমুদ্রের ঢেউ তাদের অতলে নিমাঁজ্জত না করে অথবা সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর 
কুঁক্ষগত না হয়, ততক্ষণ পৰ্যন্ত সাত,রে সামনের দিকে অগুসর হতে থাকে ॥ 
অদ্ভুত এদের সংস্কার । এই সংস্কারের দ্বারাই হয়তো প্রকাত প্রাণী-জগতের 
ভারসাম্য রক্ষা করছে । : 

ক্যারবু নামক এক জাতীয় হাঁরণের মধ্যেও এই ধরণের অদ্ভুত সং্কার 
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দেখা যায় ॥ তাদের চারণভূমিতে কোনও প্রাকৃতিক উৎপাত অথবা খাদ্যা- 
ভাবের আশঙ্কা দেখা দিলেই হাজার হাজার হরিণ দলবদ্ধ হয়ে কোনও এক 
কাঁল্পত নন্দনকাননে উপনত হবার জন্যে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সব রকম 
বাধাবদ্র অগাহ্য করে অগুসর হতে থাকে । কবে যে এদের যান্রাপথ 
সমাপ্ত হবে তা জানে না__বরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অভিযান চলতে থাকে 
-_এমনই দৃঢ় একটা সংস্কার ৷ 
শ্রেষ্ঠতম প্রাণীদের মধ্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়! মানুষ, পশু, 
পাখন প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেও যাযাবর বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিয়শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যেও ৷ 
কিন্তু কাল্পানক সুখের আশায় ( একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী ছাড়া ) লেমিংসের 
মত মহাযান্রার এরুপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় উন্নত বা অবনত সকল শ্রেণীর প্রাণীর 
মধ্যেই একান্ত বিরল । কিন্তু সম্প্রাত কাঁট-পতঙ্গ শ্রেণীর এক জাতীয় 
শোয়াপোকার লোমংস্-এর মত মৃত্যুঅভিযান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ 
ঘটেছিল । গহীষ্মের প্রারম্ভে আমাদের দেশীয় জবা বা কীঠালী চাপা প্রভাত 
গাছের পাতার নীচের দিকে ঈষৎ সবুজাভ শাদা রঙের এক জাতীয় শৌয়া- 
পোকা দেখতে পাওয়া যায় । এরা মথ-জাতীয় এক প্রকার কালো রঙের 
প্রজাপতির বাচ্চা । পাতার গায়ে প্রজাপতি এক সঙ্গে ২০-২৫টা ডিম পেড়ে 
রেখে যায় । দশ-বারো দিন পরে ডিম ফুটে ছোট ছোট শোৌয়াপোকা বেরিয়ে 
এসে এক সঙ্গেই অবস্থান করে । এক-একটা গাছে এর:প পাঁচ-সাতটা বা আরও 
_ বেশী বাভিন্ন দল দেখতে পাওয়া যায় । এরা দলবদ্ধ ভাবেই গাছের পাতা 
খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়__কখনও দল ছাড়া হয়ে ইতপ্ততঃ ছড়িরে পড়ে 
না। খুব ছোট অবস্থায় যখন এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাবার প্রয়োজন 
হয়, তখন মাকড়সার মত মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতা বের করে ঝুলে পড়ে 
অন্যত্র যাতায়াত করে-_সকলেই এক সঙ্গে সূতা ছেড়ে কতকটা জালের 
মত যাতায়াতের রান্তা সৃষ্টি করে বলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় না, সহজেই অনন্ত 
গিয়ে এক সঙ্গে জড়ো হতে পারে ।, 
গাছপালা বিবার্জত একটা পাথরের বোঁদর উপর কোনও কারণে ছোট্ট 


০ 


১ 


একটা গাছসহ টব রাখা হয়েছিল । একদিন সকাল বেলায় দেখা গেল__ 
সেই 1সমেন্টের মেঝের উপর দিয়ে দূর থেকে প্রায় দশ-বারটা শাদা রঙের 
শৌয়াপোকা পি*পড়ের মত সার বেঁধে অগ্রসর হচ্ছে । আশেপাশে গাছপালা 
নেই_ এরা কোথা থেকে এলো ? আর এঁদকেই বা অগ্রসর হচ্ছে কেন? 
সেগুলিকে লক্ষ্য করে এরুপ ভাবছি, দেখতে দেখতে তারা এসে টবটার 
পাশে উপস্থিত হলো । কিছুক্ষণ থমকে দাড়াবার পর লাইনটা যেন কতকটা 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো-_কেউ কেউ এঁদক-ওঁদক একটু ঘুরে, কেউ কেউ বা মাথা 
উঁচিয়ে কিছু যেন অনুভব করবার চেণ্টা করতে লাগলো.। বোধ হয় ওরা 
টবের উপরের গাছটার গন্ধই পেয়েছিল । কারণ খানিকবাদে দেখা .গেল, 
ওরা আবার পূর্বের মত লাইন করেই টবের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো ; 
টবের কানার প্রায় দেড় ই নীচে মাটির মধ্যে গাছটি জন্মোছল । শোয়া- 
পোকাগ্ীল একে একে উপরে উঠেই টবের গোলাকার কানাটার উপর দিয়ে 
ঘুরতে লাগলো । কারণ গোলাকার রান্তার আর শেষ হয় না। এদিকে 
পাতার গন্ধেও বুঝতে পেরেছে খাদ্যবস্তু আত নিকটে ; কারণ এরা গাছের 
পাতা খেয়েই জীবনধারণ করে । এদিকে রান্তাও ফুরোয় না। গোলক- 
ধণধায় পড়ে একই রাস্তায় যে বার বার ঘুরে মরছে-সেটা বোঝবার মত বুদ্ধিও 


এদের নেই । প্রায় সমন্ত কানাটা জুড়েই এরা চলাছল। মাঝে একটু 


ফাকও নেই, যাতে অগ্রগামী পোকা একটু এদক-ওাঁদক মাথা ঘুরিয়ে অবস্থা 
তদারক করতে পারে__কেবল একে অন্যকে অনুসরণ করে চলছে । বরাম 
নেই, বিশ্রাম নেই__তাতে আবার অনাহার। একদিন একরান্র কেটে 
গেল-__তখনও দেখলাম, সেই গাঁত অব্যাহত রয়েছে । এর.প অবস্থায় পাচ 
দন পাচ রাত কেটে গেল । পঞ্চম দিন বেলাশেষে অনাহারে ও আতরিন্ত 
পাঁরশ্রমে দলের একটি শৌয়াপোকা যেন অসাড় ভাবেই লাইন থেকে নীচে 
পড়ে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা গেল । ভাবলাম 
একটা পোকা মরে যাওয়ায় এদের লাইনের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা ফাকা 
হবে এবং অগ্রগামী পোকাটা একটু ফাকা দেখে এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে 
শ্ফারয়ে টবের মাটির উপর দিয়ে গাছটার উপর উঠতে পারবে ; কিন্তু 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটা শৌয়াপোকা পড়ে যাওয়া সত্তেও লাইনের 
মধ্যে একটুও ফাক দেখা গেল না_ পূর্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই 
একে অপরকে স্পর্শ করে এগিয়ে চলেছে । লক্ষ্য করে দেখলাম ব্যাপার 
আর কিছুই নয়, মৃত শৌর়াপোকাটা যখন দলে ছিল তখন ঠিকমত এদের 
স্থান সংকুলান হচ্ছিল না-_এরা নিজ নিজ শরীর কতকটা সংকুচিত করে 
চলাঁছল ৷ ষষ্ঠ দিনে দেখা গেল আরও গোটা তিনেক শৌয়াপোকা মরে 
পড়ে আছে তরুও তাদের লাইনের মধ্যে বড়-একটা ফাক দেখা গেল না-_এরা 
শরীরটাকে অসম্ভব লম্বা করে হেঁটে চলছে । মনে হলো যেন এক-একটা 
শোৌয়াপোকা দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ দেড় গুণ লম্বা হয়ে গেছে, সপ্তম দিনে আরও 
কয়েকটা মারা গেল__এবার যেন এদের গাঁতিবেগ ক্রমশঃই মন্দীভূত 

পড়ছিল । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই যেন জোর করেই গাঁতবেগ বাঁড়য়ে 
দিচ্ছিল । অনুসন্ধান করে দেখলাম, প্রায় দেড়-শ’ হাত দূরে একটা ছোট্র ঠাপা 
গাছ থেকে শুষ্ক ঘাস-পাতা, কাকর-পাথর অতিক্রম করে কম্পিত সুখের আশায় 
বরাবর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার সময় এরা দৈবন্রমে এই টবের গাছটার 
কাছে উপাস্িত হয়েছিল । কারণ চাপা গাছটার পাতা সম্পূর্ণরূপে, নঃশোষত 
হয়ে গিয়েছিল এবং আশেপাশে তাদের খাবার উপযুক্ত কোনও গাছও ছিল 
না। কিন্তু আশেপাশে না চেয়ে এদের অগ্রগাঁতর এই দৃঢ় সংস্কারই এদের 
মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়োছল। তারপর এই শোয়াপোকা নিয়ে পরীক্ষা 
সুরু কার-_এর:প একটা ঘটনা কি দৈবাৎ ঘটলো, না এদের স্বভাবই এরুপ ? 
টবের কানায় কানায় জল ভার্ত করে এই জাতীয় এক দল শৌয়াপোকাসহ 
একটি জবা গাছ পুতে দিলাম । পাতা খেয়ে নিঃশেষ করবার পর এরাও 
একাঁদন নতুন খাদ্পূর্ণ স্থানের উদ্দেশে আঁভযান সুরু করলো । গাছটার গা 
বেয়ে নীচে নেমেই দেখে জল, কিন্বু তাতেও জাক্ষেপ নেই__একটা শূ'য়া- 
পোকা জলের উপর নেমে শরীরটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফারিয়ে একটু 
অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছনেরটাও জলে নেমে পড়লো, এই 
রূপে একটার পর একটা করে ক্রমে ক্রমে সবগুলিই জলে নেমে ইতন্ততঃ 
ভেসে ভেসে কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর পাড়ে উঠে টবের কানার চতুঁদকে 
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চক্রাকারে ঘুরতে সুরু করে দল ৷ যাবৎ মৃত্যু এসে তাদের না থামাবে তাবৎ 
অহোরান্র এই চক্রাকার পাঁরভ্রমণ চলতেই থাকবে । আরও আশ্চর্ষের বিষয়, 
এরা যখন এক ই থেকে প্রায় দেড় ইণ্চি পর্যন্ত লা হয়, তখনই নতুন 
স্থানের সন্ধানে এদের এইরূপ অভিযান চালাতে দেখা যায়। পূর্ণ বয়সে 
এরা তিন ই পর্যন্ত লগ্বা হয় এবং গায়ের রং কালো হয়ে যায় । 


ঞ্ত 


মথ প্রজাপতি ও রেশম কীট 


কণট-পতঙ্গের মধ্যে প্রজাপাঁতর মত সুদৃশ্য পতঙ্গ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া 
যায় ৷ শরীরের অনুপাতে প্রজাপাঁতর ডানা অসম্ভব বড় হরে থাকে এবং বিভিন্ন 
জাতীয় প্রজাপাঁতির ডানা 'বাভন্ন রকমের আকাতাবাশক্ট । ডানার মনোরম 
বর্ণবোঁচন্যে সহজেই এদের প্রত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছোট-বড় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি প্রজাপতি দেখা যায় । 'দিবাচর ও 
দনশাচর হিসাবে প্রজাপাতকে মোটামুটি দ্ব-ভাগে ভাগ করা যায় । সাধারণতঃ 
দদবাচর প্রজাপাঁতই আমাদের বেশশ নজরে পড়ে । উজ্জ্বল দিবালোকে এরা 
ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় ৷ দনের আলো নিপ্প্রভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
লতাপাতা বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে । 
নিশাচর প্রজাপাঁতরা কিন্তু সারাঁদন আনাচে-কানাচে চুপ করে বসে থাকবার 
পর রাতের অন্ধকারে আহারান্বেষণে বাহর্গত হয় ॥ এদের ভানাগণল ?দবাচর 
প্রজাপাঁতর মত হাল্কা নয় এবং ডানার বর্ণবোচন্ুও পৃথক রকমের । বিশ্রাম 
করবার সময় 'দিবাচর প্রজাপাতিরা পিঠের উপর দিকে ডানা মুড়ে বসে ; 
কিনতু নিশাচর প্রজাপাতিরা ডানা প্রসারিত করেই বিশ্রাম করে । তাছাড়া এদের 
মন্তকের খু'ড় দুটি কতকটা পালকের আকাতাঁবাশন্ট ; কিন্তু দিবাচর প্রজপাতির 
শু'ড় দুটি মসৃণ এবং প্রান্তভাগ বর্তুলাকৃতির। নিশাচর প্রজাপাঁতরা মথ নামে 
পরিচিত । এদের বাচ্চাগুলিই রেশম-সূত্র প্রস্তুত করে থাকে । 

যোন-মিলনের পর ্্রী-প্রজাপাঁতি গাছের পাতার উপর খানিকটা স্থান 
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জুড়ে পর পর ডিম পেড়ে যায় । ভিমগ্ীল প্রায় গোলাকার ; কোনও কোনও 
মথ ও প্রজাপতির ডিমের গায়ে ম্যাগানফাইং গ্লাসের সাহায্যে সুদৃশ্য কারুকার্য 
দৃষ্টিগোচর হয় । অধিকাংশ প্রজাপাতিই ঘনসান্নীবন্টভাবে ভিমগণলকে সাজিয়ে 
রাখে । আবার কেউ কেউ পৃথক পৃথক পাতার উপর এক-একটি করে ডিম 
পাড়ে। অল্প কয়েকাঁদন পরেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে । আঁধকাংশ 
প্রজাপাঁতর বাচ্চার গায়েই বিষান্ত শৌয়া থাকে । আবার অনেকের শরীর 
মসৃণ । এই বাচ্চাগযালই ক্যাটারাঁপলার বা শেশয়াপোকা নামে পাঁরাচত । ডিম 
থেকে বাইরে এসেই বাচ্চাগযীল পাতার সবুজাংশ কুরে কুরে খেতে সুরু করে । 
খাওয়া হলো বাচ্চাগঠীলর প্রধান কাজ । িন-চারাদন অনবরত আহারকার্ষ 
চালাবার পর কিছুকাল ক্ষয় অবস্থায় থেকেই প্রথমবার খোলস পরিত্যাগ 
করে। তার কিছুকাল বাদে আবার খাওয়া সুর করে । এইর;পে সাধারণতঃ 
চারবার খোলস বদলাবার পর পাঁরণত অবস্থায় উপনীত হয় । পরিণত 
অবস্থায় শৌয়াপোকা আড়াই ই, তিন হী বা ততোধিক লয্বা হয়ে থাকে । 
এই অবস্থায় উপনীত হলেই শেশয়াপোকা খাওয়া বন্ধ করে লতাপাতার 
কোনও স্ীবধাজনক স্থান নির্বাচন করে সূতার সাহায্যে একটি শন্ত বৌটা 
প্রস্তুত করে এবং সেই বোটা থেকে শরীরটাকে বড়শীর মত বাকা করে ঝুলতে 
থাকে । [নিশ্লভাবে এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ঝুলে থাকবার পর তার পিঠের 
দকের চামড়া লগ্ালাম্বভাবে খানিকটা ফেটে যায় । ভিতর থেকে লাল্চে 
আভাযুন্ত একটা লম্বাটে পদার্থ তখন মোচড় খেতে খেতে বোরয়ে আসে । 
সর্বশেষে উপরের চামড়াটা একটুকৃরা কালো ঝুলের মত খসে নীচে পড়ে 
যায়। লাল্চে আভাযুন্ত পদার্থটা তখন বোটার সঙ্গে ঝুলতে থাকে । প্রায় 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লাল্চে পদার্থটা ধারে ধীরে একটা আন্ত চীনাবাদামের 
আকাতি পাঁরগ্রহ করে । অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পদার্থটা ন্রমশঃ শস্ত হয়ে 
উচ্জ্বল কাচখণ্ডের মত ঝকমক করতে থাকে । এই হলো প্রজাপতির গ্ট 
বা গুত্তলগ অবস্থা । ‘বাভিন্ন জাতীয় প্রজাপাঁতর গর সোনালী, রূপালী, 
লাল, নগল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান 
হয়। এক-একটি গাছে হারা-মাঁণকের দলের মত এরূপ অনেক পুল 
6৫ 


ঝুলতে দেখা যায় । দশ-পনেরো দিন পরে এই গুটির পিঠ চিরে ভিতর 
থেকে প্রজাপতি বোরয়ে আসে । পুত্তলী থেকে বের হবার পর এদের 
ডানাগ্লি থাকে খুবই ছোট এবং পাতলা চামড়ার মত তকতকে । কিন্তু 
দেখতে দেখতে ডানাগুলি তরতর করে বেড়ে যায় এবং বর্ণবৈচিন্র্য আত্মপ্রকাশ 
করে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করণার পর ডানাগুলি শল্ত ও হাল্কা 
হলে প্রজাপাঁত আকাশে উড়ে যায় । এই হলো মোটায়টি দিবাচর প্রজাপতির 
জন্মের ইতিহাস । 

মথ জাতীয় নিশাচর প্রজাপতির জন্মের ইতিহাস অনেকাংশে 
এক রকম হলেও িৎ পার্থক্য আছে । যৌন-ীমলনের পর মথও এক 
স্থানে অনেকগীল করে [ডিম পাড়ে । এদেরও শোয়াযুন্ত ও শেশয়াবহীন 
দুই রকমেরই কাটারাঁপলার দেখতে পাওয়া যায় । প্রজাপতির ক্যাটার- 
পিলারগযীল" গুটি বাঁধবার সময় বেটা প্রস্তুত করতে আতি সামান্য সূতা 
বোনে, কিন্তু মথের বাচ্চাগ:লি গ:টি বশধবার সময় মুখ থেকে অজস্র রেশম-সূত্র 
বের করে ডিয্াকার আবরণ প্রস্তুত করে। যাদের গায়ে শেয়া আছে, 
তারা আবার শে'য়াগ;লি ছিড়ে সূতার সঙ্গে মিশিয়ে তারই সাহায্যে বহিরা- 
বরণ প্রস্তুত করে। সূত্রনির্গিত আবরণীর অভ্যন্তরে কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে 
অবস্থান করবার পর ক্যাটারাঁপলার পূর্বোক্ত উপায়ে দেহের চামড়াটি পারত্যাগ 
করে জলপাইয়ের জাঠির মত আকৃতি ধারণ করে । এই অবস্থায় কেউ এক 
মাস, কেউ দুই মাস, কেউ কেউ বা নয়-দশ মাস কাটাবার পর মথের 
আকৃতি পাঁরগ্রহ করে গুটি কেটে বের হয়ে আসে । অনেক জাতীয় স্রাী- 
মথ গুটি কেটে বের হবার পর সেই স্থানেই অবস্থান করে। ডানা 
থাকলেও তারা উড়তে অক্ষম । গণি থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুংমথ 
তার নিকট উড়ে আসে ৷ সময় সময় পাঁচ-সাতাট পুংমথকে স্তী-মথের নিকটে 
অবস্থান করতে দেখা যায়। যৌন-মিলনের কিছুকাল বাদেই স্তী-মথ এক 
সঙ্গে অনেকগ্াল ডিম পেড়ে মৃত্যুম:খে পাতত হয় । মথ জাতীয় প্রজাপতির 
গুটির আবরণীর সূত্র থেকেই বাবিধ প্রকারের রেশমী বন্দ্বাদ প্রস্তুত হয়ে 
থাকে । 
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প্রয়োজনের তাঁগদে মানুষ কেবল বন্য জ্ুজানোয়ারকে বশীভূত করেই 
ক্ষান্ত থাকে নি, তারা কাঁট-পতঙ্গের মধ্য থেকে মধুর জন্যে মৌমাছি এবং 
রেশমের জন্যে রেশম-কীট বা মথ-জাতীয় প্রজাপাঁতর বাচ্চাগ্ীলকে পোষা 
প্রাণীতে পাঁরণত করেছে । প্রতি বছর এই রেশম-কাঁট থেকে কি বিপুল 
পরিমাণ রেশন উৎপাদিত হয়ে থাকে, তার সঠিক হিসেব নির্ণয় করা দুচ্কর ৷ 
যতদূর হিসেব পাওয়া যায়, তাতে একমাত্র চীন দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকেই 
বছরে ১১২৫০০০ মণেরও বেশী রেশম উৎপাদিত হয়ে থাকে । . আমাদের 
দেশে বহুকাল থেকেই রেশম-কাঁট প্রাতপালনের রীত প্রচালত আছে । 
এই কণট প্রাতপালনের দেশীয় পদ্ধতির বিষয় কিন্ত আলোচনা করছি । 

{বাভিন্ন জাতীয় রেশম-কীটের গুটি বা কোয়া থেকে সূতা সংগ্রহ করে 
আমাদের দেশে গরদ, তসর, এগ, বাফ.তা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বস্ধ প্রস্তুত 
হয় । যে জাতীয় রেশম-কাঁট থেকে গরদের কাপড় প্রস্তুতহয়, তারা পলু পোকা 
বা তৃ'তপোকা নামে পাঁরচিত । - এরা বাভিন্ন জাতীয় মথ নামক প্রজাপতির 
বাচ্চা বা ক্যাটারীপলার । আমাদের দেশে বড়-পলু, ছোট-পলু, নিন্তারী 
পলু ও চীনা পলু নামক কয়েক জাতীয় তু'তপোকা প্রাতপালিত হয়ে থাকে । 
এদের মধ্যে বড়-পল্ম ও বিলিতী-পলুই সর্বোৎকৃষ্ট । এদের কোয়াগুলি খুব 
বড় হয় এবং শুল্র বর্ণের প্রচুর পরিমাণ রেশম উৎপাদন করে । আমাদের দেশে 
'বালতী-পন্গ গ্রাতপালিত হলেও তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। বড়পন্ধু ও 
ালতী-পলু প্রাতপালনের প্রধান অসৃবিধা এই যে, এদের ডিম থেকে বাচ্চা 
বের হতে প্রায় দশ মাস সময় লাগে ॥ বড়-পলু ও বিলিতী-পলু খুব সম্ভব 
একই জাতীয় পোকা ; কিন্তু এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । 
হয়তো বা পারিপাঁশ্বক অবস্থার প্রভাবে বংশানুন্রমে এই পার্থক্য আত্মপ্রকাশ 
করেছে । যাহোক, বড়-পলুর ডিম মাস দশেক হাঁড়র ভিতর রাখবার পর 
মাঘ মাসের শ্রীপণ্চমীর দিনে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেওয়া হয় এবং কয়েক 
দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় । এই দশ মাস ডিম সমেত হাঁড়িটাকে 
ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে *শকেয় ঝুলিয়ে রাখা হয় । আলোকিত বা উষস্থানে 


রাখলে ডিম ভাল করে ফোটে না। খুব ঠাণ্ডা জায়গায় না রাখলে বিলিতী- 
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পল্পুর ডিম মোটেই ফোটে না। বালিতী-পলুর ডিম বরফের মত ঠাণ্ডা স্থানে 
রাখতে হয় । ফোটবার পূর্বে দু-তিন সপ্তাহ ৩২ থেকে ৩৪ 'ডাগ্র ফারেন- 
হাইট উত্তাপে রাখা দরকার ৷ তারপর উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করলে বাচ্চা 
বের হতে থাকে। ৭৪ বা ৭৫ ডিগ্র ফারেনহাইট উত্তাপে এই পলু-পোকা 
পুষতে হয় । | 
ছোট-পন্ন, নিপ্তারী-পলু ও চীনা-পলুর ডিম গ্রীয্বুকালে আট-দশ দিনে, 
বর্ষাকালে দশ-পনেরো দিনে এবং শীতকালে পাঁচশ-ত্িশ দিনে ফুটে থাকে। 
ডিম থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেশায়াপোকা বা ক্যাটারপিলার বের হয়েই তু‘ত পাতা 
খেতে আরম্ভ করে । ডালা বা কাগজের উপর পোকাগুলি রেখে তার উপর 
কাঁচ কচি ত’ত পাতা কুচি কুচি করে ছাড়িয়ে দিলেই পোকাগুলি উপরে উঠে 
পাতা খেতে থাকে । -ভুত্তাবশিষ্ট পাতা ও নাঁদ পরিষ্কার করবার জন্যে তু'্ত- 
পোকাগুলির উপর এক খণ্ড সরু জাল বিছিয়ে তার উপর নতুন পাতা কুচিয়ে 
দিতে হয়। জালের ফাক দিয়ে নীচের পোকাগুলি উপরের পাতায় উঠে 
আসে, তখন জাল সমেত পোকাগুলিকে আর একখানি ডালায় রেখে পূর্বের 
ডালাট পরিষ্কার করে ফেলতে পারা যায় । এই উপায়ে সর্বদাই পোকা- 
গুলিকে পারজ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার | প্রথম অবস্থায় পোকাগুলিকে 
প্রত্যহ পণচ-ছয় বার তাজা পাতা দিতে হয় । চার-পণচ দিন পরেই পোকা- 
গুলি নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং কিছুকাল বাদেই প্রথমবার খোলস 
পরিত্যাগ করে । এই সময়ে ওরা কিছু খায় না। এই সময় অন্ততঃ একদিন 
পাতা দেওয়া বন্ধ রাখতে হয় । পোকাগ্যাল নড়াচড়া আরম্ভ করলেই পুনরায় 
পাতা দেওয়া দরকার । এইর্‌পে এরা প্রায় চারবার খোলস ছাড়ে এবং 
তাদের দেহের আকার ক্রমশঃ বেড়ে যায় । এরা গ্রীষ্বকালে তিন-চারাদিন 
অন্তর এবং শীতকালে পণচ-ছয় দিন অন্তর খোলস পরিত্যাগ করে । তৃতীয় 
বার খোলস ছাড়বার পর পাতা আর কুচিয়ে দিতে হয় না-_গোটা পাতা 
দিলেই চলে৷ চতুর্থ বার খোলস ছাড়বার পর পোকাগ:লি শন. শন, শব্দে 
আতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাতা খেয়ে শেষ করে । তৃতায়বার খোলস পাঁর- 
ত্যাগের পরই পাতার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ এই সময় 
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বেশী খেলে প্রায়ই তারা ব্যাধিগ্রন্ত হয়ে পড়ে । চতুর্থবার খোলস ছাড়বার . 
পর পোকাগ্দাল গ্রীষ্কালে ছয়-সাত দিন ও শীতকালে দশ-বার দন আহার 
করবার পর খাওয়া বন্ধ করে গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে । কোয়া প্রস্তুত 
করবার সময় হলেই পোকাগুলি ইতপ্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং মুখ থেকে অল্প 
অল্প রেশম বের করতে থাকে । এরুপ অবস্থা দেখলেই সেগীলকে বেছে 
নিয়ে শুচ্ক ডালপালা বা বাশের চেটাইয়ের দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার সচ্ছিদ্র 
পাত্রের মধ্যে স্থানান্তারত করা হয় ৷ সেখানে দ্র-দনের মধ্যেই গুটি বা কোয়া 
প্রস্তুত করে ফেলে । 
পলু পোকাগ্ীল যাতে ঘনসান্নাবন্ট ভাবে না থাকে, তার জন্যে বিশেষ 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন । প্রথম অবস্থায় ডালার উপর পলুগ্লিকে পাতলা 
ভাবে রাখতে হয় । বড় হলে একটু ঘন ভাবে রাখলেও তত ক্ষাত হয় না। 
প্রথমাবাধ অযত্র করলে অথবা অপরিচ্ছন্নভাবে রাখলে বড় হলেই তারা 
ব্যাঁধগ্রন্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয় ৷ পলু যে ঘরে রক্ষিত হয়, তার হাওয়া 
খুব গরম বা ঠাণ্ডা হওয়া খুবই মারাত্মক । ঘরে হাওয়া প্রবেশ করবার 
ব্যবস্থা করে যাতে নাতিশীতোফ অবস্থায় থাকতে পারে তাই করা উাচত। 
কিন্তু দেখতে হবে__যেন পলুর গায়ে টানা হাওয়া লাগতে না পারে । কারণ 
টানা বাতাসে পল; রোগান্রান্ত হয়ে পড়ে । গুমোট হলে পাখার হাওয়া 
করে ঘর ঠাণ্ডা রাখতে হয়, নচেৎ সল্ফা বা হাসা নামক রোগে আন্রান্ত হয়ে 
গল: মৃত্যুমুখে পাঁতত হয় । রোগাক্রান্ত মথের ডিমে মাতৃরোগ সংক্রামত 
হয়ে থাকে। তার ফলে যত্ন করলেও পল, মরে যায়। এজন্যে ডিম 
পাড়বার পর প্রত্যেকটি স্ী-মথের শরীর থেকে এক ফোটা রস বের করে 
অণুবশক্ষণ যন্তে পরীক্ষা করলে যদি কারও রসে দানার মত কোনও পদার্থ 
দেখা যায়, তবে সেই মথের ডিম নষ্ট করে ফেলাই বিধেয় । তাছাড়া তু'তের 
জলে ঘর, ডালা ও অন্যান্য উপকরণ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে তাতে সুদ্ছ পলু- 
পোকা প্রাতপালন করা উচিত। তু'তের জলে ধোবার পরও ঘরের ভিতর 
গন্ধক পুঁড়য়ে স্থানটিকে যতদূর সম্ভব দূষিত বাঁজাণুমুন্ত করে লওয়া কর্তব্য ৷ 
কেউ কেউ কাগজের উপর ডিম পাড়িয়ে ডিম সমেত কাগজথানকে তু'তের 
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জলে ডুবিয়ে পরে ঠাণ্ডা জায়গায় ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেয়। এতে 
ডমগুণল বাঁজাণুযৃন্ত হতে পারে। এতদ্্যতীত এক রকম বড় বড় মাছ 
পল;র গন্ধ পেলেই তাদের পিঠের উপর ডিম পেড়ে যায় । এই ডম ফুটে 
কামি বের হয়। তারা পলুর শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রস-রন্ত চুষে 
খেয়ে সেগুলিকে মেরে ফেলে । পলদ-পোকা প্রতিপালন করতে হলে এই 
মাছি সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নচেৎ পল.র মড়ক নিবারণ 
অসম্ভব | 

পল;পোকার খাদ্য হিসেবে বঙ্গ দেশে তৃ'ত গাছের চাষ করা হয়ে 
থাকে । এই তু'ত গাছ সাধারণতঃ পেয়ারা গাছের মত বড় হয় । সে জনা 
জাঁমতে তু'তের কলম লাগাবার পর গাছগুলি বড় হলেই ছোট করে কেটে 
দেওয়া হয়। বছরে এরুপ তিন-চারবার কেটে দিলে গাছগুলি বেশী বড় 
হতে পারে না। উৎকৃষ্ট পাতা জন্মাবার জন্যে তু'ত চাষে বিভিন্ন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়, অন্যথায় যে কোনও রকম তু'ত পাতা খেয়েই পল; 
উৎকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করতে পারে না। 

তসর-কাটেরা কিন্তু রেশম-কীটের মত তু'ত পাতা খায় না। এরা শাল, 
অজু, মহয়া, বাদাম প্রভূত গাছের পাতা খেয়ে গাছের উপরেই কোয়া 
প্রস্তুত করে । রেশম-কীটের মত তসর-কীটকে আগাগোড়া ঘরেব মধ্যে 
পালন করা যায় না। তসর-মথেরা ঘরের মধ্যেই ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম 
ফোটবার পূর্বেই ছোট ছোট ঠোঙার মধ্যে রেখে সেগুলিকে গাছের স্থানে 
স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হয় । কাঁট বের হবার পর ইচ্ছামত গাছের পাতা 
খেয়ে বড় হয় এবং গ্রীষ্মকালে এক মাস এবং শীতকালে দুই মাস বা আড়াই 
মাস পরে গাছের ডালেই কোয়া প:দ্তুত করে। বর্ষাকালই তসর-কীট 
পুতিপালনের পঃশন্ত সময় । গ্রীষ্ম বা শীতকালে হঠাৎ কোনও দিন বেশী 
বৃষ্টি হলেই অনেক পোকা ‘রসা’ হয়ে মরে যায় । এাগ-কীট পালন করা 
বিশেষ কণ্টসাধ্য, জর্যাতসেতে বা আর্দ্র স্থানে এই কাঁট পালন করা দরকার । 
আসাম পুদেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে সব খতুতেই সেখানে এণ্ড 
পালন করা চলে । এাঁও-কীটেরা ভেরেণ্ডা পাতা খেয়ে বড় হয়ে থাকে এবং 
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রেশম-কণটের মতই সেগুলিকে প:ীতপালন করতে হয় । আট-দশ দিনের 
মধ্যেই ডিম ফুটে এও-পোকা বাহর্গত হয় ৷ 

কোয়া পুভ্তুত হয়ে গেলে সেগীল সংগ্রহ করে গরম জলের ভাগে 
[ভিতরের পুত্তলাগডনলকে মেরে ফেলতে হয় । পরে ক্ষারের জলে সিদ্ধ করে 
সূতা বের করে নিতে হয় । রেশমের কোয়ার ভাপ দেবার পর. জলে সিদ্ধ 
করে যেরূপ সহজে সুতা বের করতে পারা যায়, তসরের সূতা বের করা 
তত সহজ নয় । সোডা, পটাশ, সাজমাট, কলাগাছের ছাই পুভাতর 
সঙ্গে তসর-কোয়া ?সদ্ধ করবার পর তার সূতা বের হয়। জলের সঙ্গে 
পেঁপের রস 'মাশয়ে তাতে তসরের কোয়া চাঁববশ ঘণ্টা কাল ভিজিয়ে 
রাখলেও সহজে সূতা বের হতে পারে। সেদ্ধ করবার পর কোয়াগনল 
পাঁরত্কার করে ঈষং ভিজা থাকতেই লাটাইয়ে জড়িয়ে সূতা বের.করতে হয়! 
এও কোয়া থেকে এক খাই সূতা বের করা যায় না। এও পুজাপতিগযাীল 
কোয়া কেটে বের হয়ে গেলে সেই কাঁতত কোয়া থেকে কার্পাস সূতার মত 
টাকু বা চরখার সাহায্যে সূতা কাটতে হয় ॥। এই জন্যেই এাগুর কাপড় 
অন্যান্য রেশমী কাপড়ের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী ৷ 
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নিশাচর গ্রজাপতি 


শিশুসুলভ খেয়ালের বশে কিছু দন মাটির খুঁর চাপা য়ে রাখবার 
পর একটা শেশরাপোকা ফাঁড়ং হয়ে গেছে, সমবরসীর এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার 
কথা শুনে বিস্ময় বোধ করলেও ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি । 
অলক্ষ্যে দৈবাৎ একটা ফড়িং ঢাকনার নীচে চাপা পড়া আশ্চর্য নয় এবং 
কোনও গতিকে হয়তো শেশয়াপোকাটা 'বের হয়ে গিয়েছিল । কোনও 
ঘটনা বোধগম্য না হলে এরুপ পিসদ্ধান্ত করা স্বাভাবক। তথাপি 
পঢত্যক্ষদশাঁর দৃঢ় উত্তিও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু কেমন 
করে এরুপ একটা ঘটনা সম্ভব হতে পারে ? কারণ ফাঁড়ঙের সঙ্গে শে়া- 
পোকার কোনও সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ খু'জে পাওয়া যায় না। পরীক্ষার সাহায্যে 
সত্য-মিথ্যা নিরুপণ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে কৌতুহল 'নরবান্তর অন্য কোনও 
উপায় ছিল না, অথচ শেশয়াপোকা সম্বন্ধে একটা ভয়'মীশ্রত ঘৃণা এই সাধারণ 
পরীক্ষা সম্পাদন করবার পক্ষে যথেন্ট অন্তরায় হয়ে উঠোছল । একবার 
গাছে চড়তে গিয়ে হাতের নীচে কি যেন নরম নরম বোধ হল। চেয়ে 
দোঁখ-_ভীষণ দৃশ্য । পায় দু-তিন ইণ্টি লম্বা অসংখ্য শেশয়াপোকা গায়ে 
গায়ে ঠেসাঠোঁস করে গাছের গ:ড়ির খানিকটা অংশ ঘিরে রয়েছে । গায়ের 
রং ঠিক গাছের বাকলের রঙের মত-_চট করে কিছুই বোঝবার উপায় নেই । 
হাত লাগা মাত্রই সাপের মত ফণা তুলে এক প:কার অস্ফুট শব্দ করতে 
লাগলো । এই বিষান্ত পাণীগুলি পূর্ব বঙ্গে ছেঙ্গা-বছা’ নামে পারচিত ৷ 
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এদের শোঁয়াগ্ীল হাতে বিধে কয়েক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হয়েছিল । এই ঘটনা থেকেই শেশয়াপোকা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণা 
ও ভর যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরীক্ষা 
করাও হয়ে ওঠে দন । অবশেষে দৈবাৎ একাঁদন পড়ায় আড়াই ইণ্চি লম্বা 
কালো রঙের একটা শেশয়াপোকা নজরে পড়লো ৷ সেটাকে ছোট একটা 
বাটি চাপা দিয়ে রেখে দিলাম । দিন তিনেক পরে বাটি তুলে দোখ__যেমন 
শেখয়াপোকা তেমনই রয়েছে । পান্রটার একপাশে সে গুটিসুটি হয়ে 
বসোঁছল । ফড়িং হবার কাঁহনী সম্বন্ধে অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠল । 
আরও পাঁচ-সাত দিন কাটবার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভূলে গিয়েছিলাম । 
গায় মাস খানেক পর হঠাৎ একাঁদন বাটিটা নজরে পড়ার তুলে দোঁখ_ 
অবাক কাণ্ড ! শেখয়াপোকার চিহও নেই । ডানার উপর লাল ও হলদে 
রঙের ডোরাকাটা পায় এক ইণ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের প্রজাপতির মত একটা 
পতঙ্গ চুপ করে বসে আছে । ধরবার চেষ্টা করতেই উড়ে গেল ৷ বিস্ময়ে 
অবাক হয়ে গেলাম ৷ এমন একটা বিদঘুটে শোয়াপোকা কেমন করে 
একটা পতঙ্গে রূপান্তারত হলো কিছুই স্থির করতে পারলাম না, তবে এটুকু 
বোঝলাম যে, শেশয়াপোকার এরুপ রুপান্তর পারগ্রহণ অসম্ভব নয় । তবে 
শেশয়াপোকা ফাঁড়ং হয় না, প্রজাপাতর মত পতঙ্গের আকৃতি ধারণ 


করে! , 
এ ঘটনার অনেক দিন পরে মালদহ জেলার একটি গ্রামের ভিতর 'দয়ে 
যাবার সময় একটা গাছের পাতার গায়ে আমড়ার আঠির মত একটা গুটি 
দেখতে পেয়ে সেটাকে একটা বোতলে ভরে রেখোঁছলাম ৷ সকালে উঠে 
দেখি, ডানায় বিচিত্র ডোরাকাটা প্রকাণ্ড একটা প্রজাপাঁক বোতলটার মধ্যে 
ঝটপট করছে । আমরা সাধারণতঃ যেরূপ, প্রজাপতি দেখতে পাই, এর 
চেহারা মোটেই সেরূপ নয়। ডানাগণাল অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভারী । 
ডানার একপ্যান্ত থেকে অপরপত্রান্ত পর্যন্ত পুায় ছয় ইন্সি লগা । বোতলের 
অপুশন্ত স্থানের মধ্যে ডানা দুটি মুড়ে জড়িয়ে গিয়েছিল । আকৃতি বড়ই 
হোক কি ছোটই হোক, তাতে বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই; কিন্তু 
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প্রকার শ্বেত বর্ণের প্রজাপাতি ঠিক পাখীর 'বজ্ঠার অনুকরণ করে থাকে । এই 
প্রজাপাঁতদের আকৃতি-প্রকীতি অতি অভ্তুত_ দেখতে ঠিক পাতলা টিসু 
কাগজের মত ৷ ডানার পৃষ্ঠদেশে দুই প্রান্তে দুটি কালো ফোটা আছে । 
মনে হয় যেন দুটি চোখ । এরা ডানা মেলে পাতার গায়ের সঙ্গে এমনভাবে 
লেগে থাকে যে, সুনাঁদষ্ট আকৃতি সত্তেও বিশেষ মনোযোগ 'দিয়ে না দেখলে, 
পাতার উপর চুণের দাগের মত মনে ময়। ক্রমাববর্তনের ফলেই হয়তো 
প্রজাপতির এই প্রকার অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি আঁভব্যন্ত হয়েছে । হয়তো 
বললাম এজন্যে যে, পর্যবেক্ষণের ফলে দেখোছ__কোন কোন জাতের 
মাকড়সারা িপীলিকার হুবহু অনুকরণ করেও শন্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারে না। আশেপাশে বিভিন্ন জাতের মাকড়সা থাকা সত্ত্বেও 
কোনও কোনও কুমুরে-পোকা, বেছে বেছে ঠিক একই রকমের বহুসংখ্যক 
ি'পড়ে-মাকড়সা শিকার করে তাদের গর্তের মধ্যে রেখে দেয় । এথেকেই 
সন্দেহ জন্মে, প্রজাপাঁতর অনুকরণাপ্রয়তাও সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক 
কিনা । 

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই বয়ে 'িশ্রাম-সুখ উপভোগ করবার 
জন্যে এবং সেই সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারের সুরক্ষিত বাসস্থান 
নির্মাণ -করে তাতে আত্মগোপন করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায় । 
যে সকল প্রাণী বাসস্থান নির্মাণ করে না, তারাও নাবিরে বিশ্রাম উপভোগ 
করবার জন্যে বাভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে । আমাদের আশেপাশে 
অহরহ যে সকল প্রজাপতি দেখতে পাই, তারা কেউ বাসা বাধে না; কিন্তু 
নির্পদ্ূবে অবসর কাল কাটাবার জন্যে আত্মগোপনোপোযোগী 'বশ্রামন্থল 
বেছে নেয় । এর ফলে অপেক্ষাকৃত অনাবৃত স্থানে থেকে এরা মানুষ বা 
অন্যান্য শক্রুর দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয় । এস্থলে আমাদের দেশের কয়েক 
প্রকার সাধারণ প্রজাপতির বিশ্রামকালীন আত্মগোপন কৌশলের বষয় 
আলোচনা করছি। 

আমাদের দেশে সচরাচর এক প্রকার সাদা প্রজাপতি দেখতে পাওয়া 
যায়। এদের ডানা প্রসারিত করলে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত 
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পাশাপাশিভাবে দুই হারও কিছু বেশী লম্বা হয় । ডানার উপরিভাগ 
দুধের মত সাদা ; কিন্তু উভয় ডানার সংযোগস্থল থেকে কতকটা অংশ ঈষৎ 
হল্দে । ডানার নিয়ভাগ নীলাভ ফিকে সবুজ ৷ উড়বার সময় সাদা 
কটাই স্পন্ট দৃষ্টিগোচর হয় ॥ উড়তে উড়তে কখনও অল্প সময়ের জন্য 
বিশ্রামের প্রয়োজন হলে এরা সাধারণতঃ যমজপন্রসমন্বিত গাছের পাতার 
উপর আধাআধি ডানা মেলে বসে। পাতার রঙের সঙ্গে এদের গায়ের 
রং ও আকৃতি এমনভাবে মলে যায় যে, আত নিকটে থেকেও তাদের 
গাছের পাতা বলে ভূল হয়। কিন্তু ভয় পেলে অথবা রান্রবাস করবার 
সময় উড়ে গিয়ে গাছের উচু ডালের পাতার উপর ডানা হুড়ে বসে। 
তখন পাতার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মলে থাকে যে, খুঁজে বের করা 
যায় না। . 
ডানার একগ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে প্রায় তিন ইট, 
সাড়ে তিন ই লম্বা কে হল্দে রঙের এক প্রকার প্রজাপাতিকে সর্বদাই 
ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে দেখা যায় । এদের ডানার উপর ও নীচে বড় 
বড় কতকগুলি কালো ফৌটা আছে । ডানার এই বর্ণ বৈচিত্র্যে বহুদূর থেকে 
এদের প্রাতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । বিশ্রাম করবার সময় এরা পন্নাীবরল লতার 
ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে ৷ ডানা গুটিয়ে এই জাতীয় লতার 
মধ্যে অবস্থান কালে লতার অণকাবীকা ডাটাগীলর সঙ্গে মিলে গয়ে 
প্রজাপাঁতর গায়ের রেখাগযীল এমন একটা দৃণ্টাবভ্রম সান্ট করে যে, তার 
মধ্যে যথেন্ট ফাকা জায়গা থাক্য সত্বেও প্রজাপাঁত লাকয়ে আছে বলে বুঝতে 
পারা যায় না। 

এদেশে বনে-জঙ্গলে 'লৌ-ফৌট” বা রন্তাঁতলক নামে ঘোর কালো 
রঙের একপ্রকার বড় বড় প্রজাপাঁত দেখতে পাওয়া যায় । এই প্রজাপাঁতর 
নয় ডানার প্রান্তভাগে অর্ধচন্দ্রাকার কতকগ:াল রন্ত বর্ণের ফোটা সারবন্দী- 
ভাবে আঁঙ্ত থাকে, নিয়ভাগের ডানার মধ্যস্থলে পাশাপাশিভাবে কয়েকটি 
সাদা দাগ আছে । দিনের বেলায় ক্ষণিক বিশ্রাম করবার সময় এবং রাত্রি- 
কালে এই প্রজাপতিরা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ঝোপের 
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দেখতে দেখতে সেই পুভ্তলী পারবাঁত হয়ে একটি সুনিদিণ্ট আকৃতি 
ধারণ করে এবং উপরের আবরণে উজ্জ্বল বর্ণ আত্মপ্রকাশ করে । পুভ্তলীটি 
সম্পূর্ণ নিশ্চেন্টভাবে দুলের মত ঝুলে থাকে । দশ-বারো দিন পরে হঠাৎ 
পুত্তলীর পিঠের দিক চিড় খেয়ে ফেটে বায় এবং ধীরে ধীরে সেই খোলস 
থেকে দু-তন মিনিট সময়ের মধ্যেই পুর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে । বাইরে 
আসবার সময় প্রজাপাঁতটা তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আকারে অনেক 
ছোট থাকে । ডানাগুলিও থাকে খুবই ছোট ছোট, কিন্তু দেখতে দেখতে 
প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তরতর করে ডানা বেড়ে ওঠে এবং শরীরের আকৃতি 
বদলে যায় । প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি উড়ে বেড়াতে 
সুরু করে । আমরা অহরহ যে সকল বিচিন্র বর্ণের প্রজাপতি দেখতে পাই, 
তাদের জন্মবৃত্তান্ত মোটামুটি এইরূপ ৷ কিন্তু পৃথিবাঁর বিভিন্ন জাতীয় 
অগণিত প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্তের বৈচিন্র্যও কম নয় ৷ 

আমরা সাধারণতঃ দিবাচর প্রজাপাঁতই দেখতে পাই । বিচিত্র বর্ণে চান্রিত 
হাল্কা ডানাওয়ালা ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির 'দিবাচর প্রজাপাঁত সারাদিন 
ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘানয়ে আসবার বহু পূর্বেই 
পন্রপল্লবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে ডানা মুড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে ।, কিন্তু 
নিশাচর প্রজাপাঁতিরা সারাদিন কোনও নির্জন অন্ধকার স্থানে ডানা প্রসারিত 
করে বিশ্রাম করে এবং গভীর অন্ধকারে আহারাবেষণে বাঁহর্গত ' হয় । 
এরা সাধারণতঃ মথ নামে পরিচিত । মথ বা নিশাচর প্রজাপাঁত সর্বদাই 
ডানা প্রসারিত করে বসে, কিন্তু দিবাচর প্রজাপতি ডানা মুড়ে বসেই 
বিশ্রাম করে । অবশ্য সময়ে সময়ে তারা ডানা মেলে বসে রোদ পোহায় । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিবাচর প্রজাপাঁতর বাচ্চার গায়ে শোয়া থাকে না; 
কিন্তু লোমশ শোয়াপোকা থেকে সাধারণতঃ মথ জাতীয় প্রজাপাতিই আত্ম- 
প্রকাশ করে। অবশ্য লেজওয়ালা, লোমশূন্য বিচিত্র বর্ণের বড় বড় শুককাট 
থেকেও নিশাচর প্রজাপাত উৎপন্ন হয়ে থাকে । 'দিবাচর প্রজাপতি পুক্তলী 
অবস্থায় কোনও কিছুতে ঝুলে বা আটকে থাকবার জন্যে মাত্র সামান্য স.তা 
বোনে এবং বিভিন্ন জাতীয় প7ভ্তলী বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচ খণ্ডের মত 
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আকার পরিগ্রহণ করে, কিন্তু নিশাচর প্রজাপাঁতির বাচ্চা পদুত্তলী অবস্থায় 
রূপার্ডীরত হবার পূর্বে মখ থেকে বথেন্ট পারমাণ লালা নিঃসরণ করে সতা 
বোনে এবং সেই সূতায় গুটি তৈরী করে তার অভ্যন্তরে পঢত্তলী রুপ ধারণ 


করে দনশ্ছল ভাবে অবস্থান করে। “বিভিন্ন জাতীয় নিশাচর প্রজাপাতির 
গুটি থেকেই আমরা রেশম পেয়ে থাকি । নিশাচর প্রজাপাঁতর [ডিম ফুটে 
বাচ্চা বের হলেই তারা গাছের পাতা বা ছাল খেয়ে ভ্রমশঃ বড় হতে হতে 
বার বার খোলস পাঁরত্যাগ করতে থাকে । বার বার খোলস বদল করে 
পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হলে দল বেঁধে কোনও স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে 
এবং দুদিন পরে সুবিধামত স্থান নির্বাচন করে মুখ থেকে সূতা বের 
করে শরীরের চতুঁদিকে একটি ডিয্াকার আবরণ গড়ে তোলে । আবরণটি 
বেশ পুর; হলে শরীরের লোমগ্দীল তুলে নিয়ে একটি আস্তরণ 'দয়ে দেয় । 
তারপর চুপ করে অবস্থান করে । কিছু দিন পরে উপরের ছালটা ফেলে 
ধদয়ে জলপাইয়ের বীজের মত পঢ়ুন্তলীর আকার ধারণ করে আবার কছুঁদন 
িশ্চেন্উভাবে পড়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাস বা দুই মাস 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় বসরাবধি এরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করবার পর প্রজাপতির রুপ ধারণ করে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে । এদের 
মধ্যে কয়েক জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়, যাদের স্্রী-পতঙ্গদের নামমাত্র ডানা 
থাকে । শরীরটা তাদের অসম্ভব মোটা__একটুও নড়তে চড়তে পারে না। 
বৎসরাধক কাল গ:টির অভ্যন্তরে কাটিয়ে বাইরে আসামানই পুৰুষ-পতঙ্গেরা 
উড়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলত হবার পর দুইশতন দিনের মধ্যেই 
স্ শি পতঙ্গগঠ্ীল অসংখ্য ডম.প্রসব করে মৃত্যুখে পাতত হয় । এই হলো 
তাদের প্রজাপাঁত-জীবন । তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে মথ সাধারণ প্রজাপতির 
মতই জীবনযান্রা নির্বাহ করে থাকে । 

কয়েক জাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়, যারা আকতি-প্রকৃতিতে মথের মত, 
‘কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেগণীলকে দিবাচর প্রজাপতির পর্যায়ভুন্ত বলা যেতে 
পারে । এরা সর্বদাই অল্প অন্ধকার অথবা ছায়ার মধ্যেই অবস্থান করে । 
দক্ষিণ আ্মোরকার পেঁচক-প্রজাপাতই বোধ হয় এই জাতীয় প্রজাপতিদের 
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বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, কেমন করে একটা শেশায়াপোকা বা গুটি থেকে বিচিত্র 
বর্ণের পুজাপাঁত বোরয়ে আসে । 

কলকাতার সান্নীহত কোনও এক পল্লী অণ্লে দুপুর বেলার এক স্থানে 
বসে ছিপে মাছ ধরা দেখাঁছ । পায় দু'শ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে একটা 
উজ্জ্বল পদার্থের পুতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো । নিকটে গিয়ে দেখি, ছোট্র 
একটা নীলকণ্ঠ ফুলের গাছের পাতার নীচের দক থেকে একটা অদ্ভুত 
পদার্থ বুলে রয়েছে । জিনিষটা পায় এক ই লগা, দেখতে কতকটা 
চীনাবাদামের মত; কিন্তু বর্ণ উচ্ছল নীল। পড়ন্ত সূর্যের আলো 
পুতিফলিত হয়ে সেটা একটা বেলোয়াঁর কাচের দুলের মত ঝিকীমক 
করছিল । এর গঠন-পারিপাট্য ও রঙের সৌন্দর্য দেখে ম্গ্থা হয়ে গেলাম ! 
জিনিষটা কি বুঝতে না পেরেও কেবল সৌন্দর্যে আকৃন্ট হয়েই সেটাকে এনে 
ওকটা শাঁশিতে পুরে রাখলাম ৷ দুই দিন একই ভাবে ছিল । তৃতীয় দিন 
ভোরে উঠে দেখলাম__সে অপূর্ব বন্তুটার খোলস পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার 
সেই ওজ্জ্বল্য নেই । পাশেই বিচিত্র বর্ণের একটা প্রজাপতি বাইরে 
আসবার জন্যে ছটফট করছে । 

পর পর এই কয়টি ঘটনা থেকে পঃজাপতির জন্মের একটা মোটামুটি 
আভাস পেলাম বটে, কিন্তু জন্মের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই 
অনুমান করতে পারলাম না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শিবপুরের, কোনও 
একটি বাড়ার রান্নাঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের গায়ে পরায় নয় ই লম্বা 
একটা অদ্ভুত পুজাপাঁত দেখতে পেলাম ৷ দুই দিকের ডানার উপর পেঁচার 
চোখের মত গোলাকার উজ্জ্বল নীলবর্ণের দুটি ছাপ, হঠাৎ মনে হয় যেন 
অন্ধকারের মধ্যে একটা পেঁচা তার গোলাকার চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে । 
অনেক কৌশলে সেটাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পেরেছিলাম । একটা 
জালের খাঁচায় সেটাকে রেখে লাম । কি খায় জানি না; কাজেই খাবার 
কিছু দেওয়া সম্ভব হয় ি। দুই দিন পর্যন্ত পুজাপাতটাকে জালের উপর 
একভাবে ডানা মেলে বসে থাকতেই দেখলাম ৷ তৃতীয় দিনে দেখা গেল 
জালের গায়ে পাশাপাশি ভাবে অসংখ্য ডিম পেড়ে রেখেছে । ডিম পাড়বার 
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দুই দন পরে প:জাপাতিটা মরে গেল ৷ ডমগ্ীলকে সেভাবেই রেখে 
দিলাম । পায় মাস দেড়েক পরে সেই ডিম ফুটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
শেয়াপোকা বোরয়ে এলো । তখন আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, 
শেণয়াপোকারা পুজাপতিরই বাচ্চা । এখন কি উপায়ে শোয়াপোকা 
পঃজাপাতির রুপ ধারণ করে__সেটাই অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠলো । 
অনেক চেণ্টা করেও কিছুই নির্ণয় করতে পারা গেল না। অবশেষে 'বাভন্ন 
জাতীয় শেশায়াপোকা কাচের নলের 1ভতর পুরে সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা 
করতে লাগলাম ৷ লক্ষ্য করলাম 'যে কাচের নলে রাখবার পর শেশায়া- 
পোকাটা পুথমে বোরয়ে আসবার চেণ্টা করে অকৃতকার্য হলে শরীরটাকে 
গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে ৷ চুপ করে বসবার পর সাধারণতঃ তিন ঘণ্টা 
থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে যে-কোন এক সময়ে মাত্র পাচ-সাত মিনিটের মধ্যে 
দেহের আকৃতি বেমালুম পরিবর্তন করে পুত্তলীর আকার ধারণ করে! 
কাজেই এই পীচ-সাত মিনিট সময় পর্যবেক্ষণ করতে পারলেই তাদের 
আকৃত-পাঁরবর্তনের কৌশলটা দেখা যেতে পারে । কাচের নলে শোয়া 
পোকা পুরে যখন তখন লক্ষ্য করে দেখলাম-__হয় শৌয়াপোকাই রয়ে গেছে, 
নয়তো কোন, ফাঁকে যে দৃষ্টি এড়িয়ে পুন্তলী হয়ে বসে আছে, তা বুঝতে 
পার নি। কোনও কোনও জাতের শেশয়াপোকা রাতের শেষভাগেই 
সাধারণতঃ পুত্তলীর আকার ধারণ করে থাকে । অনেক চেগ্টার পর একদিন 
শেষ রাত্রিতে লক্ষ্য করলাম__নিশ্চল শেশয়াপোকাটা যেন একটু একটু নড়ে 
উঠছে। ক্রমশঃ নড়াচড়া বৃদ্ধ পেতে লাগলো । প্রায় দু-তিন 'মানট পরে 
শেপয়াপোকাটার ঘাড়ের কাছের খানিকটা অংশ চিড় খেয়ে ফেটে গেল । সেই 
ফাটা স্থানের ভিতর থেকে ঈষৎ লাল আভাধুত্ত একটা শাদা পিণ্ডাকার পদার্থ 
ক্রমশঃ ঠেলে বোৌরয়ে আসছিল । আরও তিন-চার [মিনিট অতিক্রান্ত হতেই 
নারিকেলী কুলের জাঠির মত সুচালো মুখাবশিষ্ট একটা অদ্ভুত প্রাণী মোচড় 
খেতে খেতে ঠেলে বোরয়ে এলো । শোয়াপোকার সেই বিশ্রী ছালটা 
একপাশে পড়ে রইলো ৷ খোলসটা পরিত্যাগ করবার পূর্বেই সে দেহের 
প্রান্তদেশ থেকে একটু সুতা বের করে তাতে আটকে ঝুলে থাকে । 
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মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকৃতির হয়ে থাকে । 'দবাচর গ্রজাপাঁতদের মধ্যেও 
এদের চেয়ে বৃহত্তর প্রজাপাঁত বিরল । এদের নীচের ডানা দু'টির নিয়তলে 
পেঁচার চোখের মত বড় বড় দুইটি গোল দাগ থাকে । সন্ধ্যার সময় যখন 
এরা উড়তে থাকে, তখন তাদের বৃহৎ ডানা ও গোলাকার চোখ দ্বাটির জন্যে 
একটা অদ্ভুত প্রাণী বলে মনে হয় । আমাদের 'দেশেও দুই-তিন ইণ্চি 
পারমাণ এই জাতীয় প্রজাপাতর অভাব নেই । [শিবপুর বঢটানিক্যাল 
গার্ডেনে এরা বড় বড় গাছের শিকড়ের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান 
করলেই দেখা যাবে, অসংখ্য ধূসর ও কালো রঙের অদ্ভুত আকৃতির গ্রজাপাঁত 
বসে আছে । 

দিবাচর প্রজাপাঁতর মধ্যে সাধারণতঃ আধ ইণ্টি থেকে পাঁচ-ছয় ইণ্চি 
দৈর্ঘ্যের (প্রসারিত ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাপ ) প্রজাপাতির 
সংখ্যাই বেশী । তাদের শেপয়াপোকাগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদৃশ্য 
এবং মাঝারি আকৃতির হয়ে থাকে । কিন্তু নিশাচর প্রজাপাঁতদের মধ্যে 
ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় এক ফুট লম্বা প্রজাপাতও 
অনেক দেখা যায় এবং চার-পাঁচ িলামটার থেকে পাঁচ-ছয় ই ডানাবাশন্ট 
প্রজাপতির সংখ্যা অগাঁণত । এই ধরনের বড় বড় প্রজাপতির বাচ্চাগল 
প্রায়ই বিরাটাকৃতির হয়ে থাকে । মথ জাতীয় দুটি বড় প্রজাপতির বাচ্চাকে 
নিশাচর প্রজাপাঁতর মধ্যে “সেক্রোপিয়া, 'আযাটলাস্‌*, 'ইদ্পিরিয়ালিস’ প্রভৃতি 
প্রজাপাতির িরাট আকার বিস্ময়ের উদ্রেক করে । 'লুনা-মথে'র সুদৃশ্য 
আকৃতি এবং ডানার 'প্পগ্ধ রং বড়ই মনোরম ৷ এতদ্যতীত 'জরুলা’, 
'পালফেমাস', প্রমোথয়া*, িলোসামরা সিম্খিয়া? প্রভূত মাঝারি আকৃতির 
সুদৃশ্য নিশাচর প্রজাপাঁতরা উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে বলে সর্বন্ধ 


পাঁরচিত । 
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প্রজাপতির লুকোচুরি 


পাখীরাই সাধারণতঃ কাঁট-পতঙ্গের প্রধান শক্ত । পাখী এবং অন্যান্য 
মন্দের আক্রমণ এড়াবার জন্যে কীট-পতঙ্গজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
উন্নত শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা বহুল পাঁরমাণে অনুকরণাপ্রয়তা পারলাক্ষত 
হয় । কিন্ত পাখন সাধারণতঃ ফড়িং বা গ্রজাপাঁতিকে আন্রমণ করে না। 
বাদ লাপপোকা আকাশে ওড়া মাত্রই যেমন বিভিন্ন জাতীয় পাখী সেগাীলকে 
ধরে খাবার জন্যে আকাশ ছেয়ে ফেলে, ফড়িং ও প্রজাপাঁতির বেলায় তার 
1বপরাত ঘটনাই পাঁরলাক্ষত হয় । ফড়িং ও প্রজাপাতিরা পাখীদের আশে 
পাশে নির্ভয়ে উড়ে বেড়ায় । ফাঁড়ংদের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য শত্রুতা 
যথেণ্ট ; সুযোগ পেলে সবল দুর্বলকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে । কিন্তু 
প্রজাপাতদের মধ্যে সেরূপ কোনও শক্ৰুতা নেই । কোনও কোনও জাতের 
প্রজাপাতর মধ্যে অদ্ভুত অনুকরণাপ্রয়তা দেখতে পাওয়া যায় । অবশ্য 
প্রজাপাঁতর স্বাভাবিক শত্রু যে একেবারেই নেই, তা নয় । fটিকাটাক, গিরগিটি, 
কোনও কোনও জাতের মাকড়সা ও পিপীলিকা সুযোগ গেলে এগলৈকে ধরে 
খেয়ে ফেলে ৷ এতদ্্যতঁত এদের অপরূপ সৌন্দর্য ও বর্ণঝোঁচন্যে আকৃষ্ট 
হয়ে মানুষেরাও এদের যথেষ্ট শত্রুতা করে থাকে । বোধ হয় এই স্বাভাঁবক 
শন্রুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন কোন জাতের প্রজাপাঁত ডানা 
মুড়ে গাছের পাতার অণুকরণ করে থাকে । কেউ কেউ বা দুর্গন্ধ ছাঁড়য়ে 
শক্রুকে পশ্চাদ্ধাবন থেকে নিবৃত্ত করে । আমাদের দেশীয় মথ জাতীয় এক 
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মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের পাতার উপর রাত বসে কাটার । সাধারণতঃ 
প্রজাপতির ডানার নিয়ভাগের রং ফিকে এবং নিষ্প্রভ হয়ে থাকে এবং 
বসবার সময় ডানা ভাজ করে রাখে ; কাজেই সহসা কারও দৃণ্টিপথে পাঁতত 
হয় না। কিন্তু এই রন্ত তিলক প্রজাপতির ডানার নীচের দিক উপ রর 
দিক অপেক্ষা উচ্্বলতর । যে কারণেই হোক, এরা ডানা ভাজ করে বসে 
না ; মথ প্রজাপাতদের মত এরা ডানা মেলে বিশ্রাম করে। কাজেই পৃজ্ঠ- 
দেশের অনুষ্ত্রল অংশই বাইরের দিকে থাকে । অন্ধকার স্থানে গাঢ় রঙের 
পাতার উপর বিশ্রাম করবার ফলে এরা অনায়াসে শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ 
করতে পারে । 

আর. এক প্রকার কালো রঙের প্রজাপতির ক্দ্রতর ডানা দুটির প্রান্তভাগে 
সারবন্দীভাবে কতকগুলি সাদা ফোটা থাকে । এই প্রজাপাতির পৃষ্ঠদেশের 
রং নিয়ভাগের রং অপেক্ষা অনেক হালকা ও অনুজ্জল । গাছের যে সব 
পাতা শুকিয়ে কালো হয়ে ঝুলে থাকে, এই প্রজাপাতিরা সেই সব পাতার 
গায়ে বসে আত সহজেই আত্মগোপন করে থাকে ৷ 

এক ইণ্চি দেড় ইণ্টি লয়া হল্দে রঙের এক প্রকার প্রজাপাঁতকে দলে 
দলে উড়ে বেড়াতে দেখা যার । এরা বিশ্রাম সময়ে এক প্রকার ফিকে 
হল্দে রঙের পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছের ডালে ডানা মুড়ে বসে থাকে । 
হঠাৎ এগুলোকে দেখে সেই গাছের পাতা বলেই মনে হয় । 

দেড় ই দুই ইণ্চি লম্বা মথ জাতীয় এক প্রকার প্রজাপাঁতকে গাছের 
পাতার উপর বসে থাকতে দেখা বায় ॥ আঁধকাংশ সময়েই এরা বসে কাটায় 
এবং মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে ডানা নেড়ে থাকে | প্রায়ই এগুলোকে আম 
গাছের উপর দেখতে পাওয়া যায় । এদের গুটির রং আম পাতার মত 
গাঢ় সবুজ এবং শরীর ত্রিকোণাকার, গুটগুলি আমপাতার গায়েই ঝুলে 
থাকে । পাতা ও গ্ুটির রং এক হবারফলে কদাচিৎ নজরে পড়ে থাকে । 
এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর কিন্তু তলদেশ হালকা ধূসর বা গোলাপ 
রঙের । এই প্রজাপাতিরা যখন পাতার উপর বসে বিশ্রাম করে, তখন 
পৃষ্ঠদেশই নজরে পড়ে এবং পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙের বিশেষ 'কোনও 
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পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না। ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে পাতার উপর বসে 
থাকলে এরা মোটেই নজরে পড়ে না। 

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা মথ জাতীয় পতঙ্গদের গায়ের রং 
সাধারণতঃ অনেক ক্ষেত্রেই ধূসর বা অনঃজ্জ্বল বাদাম হয়ে থাকে । এরা 
ছোট ছোট গাছের শুষ্কপত্রের উপর নিশ্চলভাবে বসে থাকে । তখন শুচ্ক 
পন্রের রং ও মথের রং এমনভাবে মিলে থাকে যে সহজে এগবীলকে চিনতে 
পারা যায় না; মনে হয় যেন শু্ক পন্রেরই একটা ছিন্ন অংশ আটকে 
রয়েছে । সময়ে সময়ে এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গের পাঁরপাাঁশ্বক 
অবস্থার সঙ্গে রং মিলিয়ে বরে অবস্থান করবার কৌশল দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। 
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মাকড়সা 


গর্ভবাজী মাকড়সা 


নিজেদের আগ্তত্ব এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে জীব-জগতের 
সর্ধন্র প্রতিকূল পারপাঁশক অবস্থার সঙ্গে একটা দ্বন্দ লেগেই আছে । দ্বন্দ্রটা 
প্রধানতঃ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই 
নয় ।  প্রাকীতিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করেই জাীব-জগৎ আঁভব্যান্তির 
{বাভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়েছে । এই কারণেই জীব-জগতে অসংখ্য বৈচিন্য 
আত্মপ্রকাশ করেছে । 'বাভন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই কারণেই বহু জাতি 
এবং ততোধিক উপজাতীয় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় । উন্নত পর্যায়ের 
প্রাণী থেকে আরম্ভ করে নিয়তম পর্যায়ভুত্ত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র্যের 
অন্ত নেই । কোনও কোনও শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে জাতিবৌচত্য এত অধিক 
যে, মনে হয় যেন এরা পুথবীতে আধিপত্য বিস্তার করবার সম্ভাব্য কোনও 
পথেই অগ্রসর হতে কসুর করে নি । অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের প্রাণীদের কথা 
বাদ দিয়ে নিয় স্তরের কঈট-পতঙ্গের মধ্যে একমাত্র মাকড়সার কথা আলোচনা 
করলেই দেখা যাবে-_-এরা এত আঁধক সংখ্যক বিভিন্ন জাতি এবং 
উপজাতিতে বিভক্ত যে, তার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দ্্কর । আনাচে- 
কানাচে, বনে-জঙ্গলে মাকড়সার জাল প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে । বিভিন্ন 
জাতীয় মাকড়সা বিভিন্ন পদ্ধাততে জাল বুনে থাকে । অনুসন্ধান করলে 
দেখা যাবে-_একমান্র আমাদের দেশেই কত রকমারি জাল-বোনা মাকড়সা 
রয়েছে । জাল বোনে না অথচ বিচিন্র ধরণের বাসা নির্মাণ করে বসবাস 


) ৭৭ 


করে, বিভিন্ন জাতের এরুপ মাকড়সার সংখ্যাও অগাঁণত ৷ জলাভূমিতে অথবা 
জলের উপরিভাগে বচরণকারী মাকড়সার সংখ্যাও কম নয় । কেউ কেউ 
আবার জলের নীচেই তাদের বিশ্রামন্থল নির্মাণ করে থাকে । আমাদের 
দেশেও কয়েক প্রকার ডুবুরী ও মেছোমাকড়সা দেখা যায় । কয়েক জাতের 
মাকড়সা দেয়ালের ফাটলে বা বৃক্ষকোটরে বাস করতেই অভ্যন্থ । মাকড়সারা 
যে কেবল জলে, স্থলে ও বৃক্ষ-লতাদতেই বিচরণ করে থাকে তা নয়, বিভিন্ন 
জাতের মাকড়সা আকাশপথে বিচরণ করবার জন্যেও অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত 
করে নিয়েছে । এতদ্যতীত কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার সুড়ঙ্গ এবং 
মৃত্তিকাভ্যন্তরে গর্ত নির্মাণ করে বসবাস করে। দৈহিক গঠন এবং অঙ্গ- 
সংস্থানের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় মাকড়সা সাধারণ কাঁট-পতঙ্গ 
শ্রেণীভুন্ত নয়। তাছাড়া বাভিন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত হলেও প্রত্যেক মাকড়সাই 
কম হোক, কি বেশী হোক-_কিছু-না-কিছু সূতা বুনতে পারে । গর্তবাসী 
মাকড়সারাও এসব বৈশিষ্ট্য বাজত নয় । তথাপি এদের জীবনযাত্রা প্রণালী 
অনেকটা সাধারণ কণট-পতঙ্গের মত । পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় অল্প 
সংখ্যক কয়েক জাতীয় সামাজিক মাকড়সা ব্যতীত বাকী সকলেই 
অসামাজিক প্রাণী । জালেই হোক কি গর্তেই হোক, এক স্থানে বহু মাকড়সা 
দেখা গেলেও তারা নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে, একক ভাবেই বিচরণ করে থাকে । 
একই জমিতে পাশাপাশি বিভিন্ন গর্তে বহুসংখ্যক মাকড়সা বাস করলেও 
তাদের পরস্পরের মধ্যে সপ্তাব দূরে থাক দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। পরস্পরের 
মধ্যে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হলে উভয়েই উভয়কে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে, নচেৎ 
সংঘর্ষ অনিবার্য । স্তী-মাকড়সারাই সাধারণতঃ জাল বা গর্ত নির্মাণ করে 
থাকে । পারুষেরা আশ্রয়স্থল নির্মাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বললেও অত্যন্ত 
হয় না। তারা স্তরী-মাকড়সার পরিত্যন্ত আশ্রয়স্থলে অথবা যেখানে-সেখানে 
কোনও রকমে মাথা গুজে অবসর সময়টা কাটিয়ে দেয় ৷ গর্তবাসী মাকড়সার 
প;রুষদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । অবশ্য এই শ্রেণীর কোন 
কোনও পররুষ-মাকড়সাকে কদাচিৎ গর্ত নির্মাণ করতেও দেখা যায় । 

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় অন্ততঃ চার-পাঁচ রকমের সুড়ঙ্গ এবং 
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গর্ত নিমাণকারী মাকড়সা লক্ষ্য করেছি। এরা সকলেই, সর্বতোভাবে না 
হোক, অন্ততঃ কতক বিষয়ে বিভন্ন জাতের গি'পড়ের অনুকরণ করে থাকে । 
এরা সকলেই নতুন আঁবচ্কৃত বলে বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছ । ডে+য়ো- 
প'পড়ের অনুকরণকারী কালো রঙের এক জাতীয় মাকড়সা গাছের ফাটলে 
অথবা গাছের গ্্ড়-সংলগ্ন ভূমিতে সামান্য গর্ত খু'ড়ে বসবাস করে । এরা 
প্রধানতঃ ডে'য়ে।-প*পড়ে উদরসাৎ করে জীবন-ধারণ করে। গর্তের মুখে 
পাতলা জাল বুনে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রাখে । মাকড়সা গর্তের ভিতরে 
অবস্থান করলেও শরীরের পশ্চাপ্তাগ থেকে নির্গত একখণ্ড সূক্ষ্ম সূতা গর্তের 
বাইরে ইতগ্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে । ডোয়ো-পি'পড়ে- 
গুলিকে অনেক সময় তাদের বাসার আশেপাশে উদ্দেশ্যাবহীনভাবে ছুটাছুটি 
করতে দেখা যায় । ছুটাছুটি করবার সময় অসতর্কভাবে একবার ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত মাকড়সার সূতার উপর পা দলেই বিপদ । পায়ের সঙ্গে সুতা 
আঠার মত লেগে যায় ৷ ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও জাঁড়য়ে পড়ে |, 
পা আটকাবার সঙ্গে সঙ্গেই জালের মৃদু কম্পনে গর্তের মধ্য থেকে মাকড়সা 
শিকারের আগমন-বার্তা বুঝতে পেরে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে । 
ফাদ থেকে মুন্তলাভের চেষ্টায় শিকার সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত 
মাকড়সা ধৈর্ধসহকারে অপেক্ষা করে এবং সুযোগ বুঝলেই জালসমেত 
শিকারটাকে গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় । শিকার ধরবার জন্যেই হোক 
বা অন্য কোনও প্রয়োজনেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক এদের গর্তের 


বাইরে আসতে দেখা যায় না। 

কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় আধ ই লয়া, হাল্কা 
খয়েরী রঙের এক জাতীয় মাকড়সার সন্ধান পাওয়া যায় । এরা পুরাতন 
দেয়াল অথবা ভগ্ন ইন্টকগ্ত;পের ধারে ছোট ছোট গর্ত নির্মাণ করে বাস করে । 
পাতলা জাল বুনে গর্তের মুখে টাদোয়ার মত কুলিয়ে রাখে । শিকার 
ধরবার আশায় সন্ধ্যার পূর্বে গর্তের ধারে ঠাদোয়ার আড়ালে ওৎ পেতে বসে 
থাকে। ছোট ছোট কাঁট-পতঙ্গ দেখতে পেলেই ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে 
এবং বাসায় নিয়ে এসে ধীরে ধীরে তার রসরন্ত চুষে খায় । 
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ঘাসপাতা সমাকীর্ণ ছায়াযুন্ত স্থানে দেয়ালের গায়ে পুরাতন বৃক্ষের 
গুড়তে সিকি ইনি পাঁরামিত গাঢ় খয়েরী রঙের এক প্রকার মাকড়সা দেখতে 
পাওয়া যায়৷ হঠাৎ দেখলে মাকড়সাগ্ীলকে অনেকটা মাঝারি গোছের 
ডে'য়ো“পপড়ের মত বলেই মনে হয়। এরা সুতা, মাটি এবং অন্যান্য 
পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সাহায্যে ধনুক অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
ইউ-টিউবের আকারে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে বসবাস করে । কলক্যতার ভিতরে 
এবং বাইরে বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় মাকড়সার সুড়ঙ্গ দৃণ্টগোচর হয় ॥ 
'প্তীমত আলোকে অথবা ছায়ার আড়ালে শিকার ধরবার জন্যে বের হলেও 
সুড়ঙ্গ ছেড়ে সাধারণতঃ এরা উজ্জ্বল আলোকে বের হতে চায় না। জোর 
করে বাসা থেকে বের করে দলে আঁত দ্রুতগতিতে ছব্টে কোনও কিছুর 
আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করে । কিন্তু বেশীক্ষণ ছুটতে পারে 
না। ক্লান্ত হলেই মৃতের ন্যায় ভান করে। ডে'য়ো 1প'পড়ের সঙ্গে 
আকৃতিগত নিখু'ৎ সাদৃশ্য না থাকলেও দ্রুতগাঁতভঙ্গী দেখেই সেগুলিকে 
পিপড়ে বলে ভূল করাই স্বাভাবিক ৷ সুড়ঙ্গ নির্মাণ করবার পত্রারন্তে এই 
মাকড়সা ধনুকের মত আকারে বাঁকানো সুতার কাঠামো নির্মাণ করবার 
পর আশেপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির টুকরা, শ্যাওলা এবং 
অন্যান্য পদার্থ বয়ে নিয়ে আসে এবং সেগুলিকে সুতার কাঠামোর উপর 
বসিয়ে দেয় । সুতার আঠায় লেগে সেগুলি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে। 
উপরের আবরণ 'নর্মাণ শেষ হলে ভিতরে পুনরায় পু করে আপ্তরণ দিয়ে 
দেয় । 'ইউ-টিউবের, মত দুটি বাহুসমঘিত সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রকৃত তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম না হলেও আত্মরক্ষা জন্য যে দুটি কুঠারির সুবিধা পাওয়া “যায়__ 
তাতে কোনই সন্দেহ নেই ৷ সুড়ঙ্গটা লয়ালায় নিমিত হলে এরূপ সুবিধা 
হতো না। সবচেয়ে বড় সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য দেড় ইনি থেকে পৌনে দু-ইণ্টির বেশ 
হয় না। সুড়ঙ্গের দুটি মুখই খোলা থাকে । শঙ্কু এক মুখ দিয়ে আক্রমণ 
করলে অপর মুখ দিয়ে তার অগোচরেই পলায়ন করা যায়। তাছাড়া 
শন্রুর দুষ্ট এড়াবার জন্যে বাসাগ:লি অনেক ক্ষেত্রেই এমনভাবে শ্যাওলা ও 
অন্যান্য পদার্থের টুক্রার দ্বারা আবৃত করে রাখে যে, গর্তের মুখের দুটি 
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ছিদ্ৰ ছাড়া আর কোনও অংশই সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জাতীয় 
পা্রুষ মাকড়সাগদীলিকে মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ার়তন সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে 
দেখা যায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঢরুষ মাকড়সা স্রী-মাকড়সার পরিত্যন্ত 
জীর্ণ বাসগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে । স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা পারুষ- 
মাকড়সা িয়ৎপারমাণে খর্বকায়। জাল-বোনা মাকড়সাদের মধ্যে স্ত্রী 
অপেক্ষা পরুষেরা অসম্ভব রকম ক্ষুদ্তায়তনের হয়ে থাকে; কিন্তু জলচারা, 
নেকড়ে, মৎস্যাশকারী এবং বাসাশীনর্মাণকারী অধিকাংশ মাকড়সার স্তর ও 
পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান । প্রকৃত পড়ে অনুকরণকার+ 
মাকড়সার পাররুষেরা দ্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা অনেক বড় হয়ে থাকে । আমাদের 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এপর্যন্ত সাহীত্রশ রকমের বিভিন্ন জাতীয় 
পি'পড়ে-মাকড়সার সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা বাভিন্ন পিপীলিকার আকৃতি, 
প্রকীত-_এমন কি, দেহবর্ণ পর্যন্ত নি'খু্ভাবে অনুকরণ করে থাকে । এদের 
প্রত্যেকেরই পরিণত বয়স্ক পুরুষের দেহাকৃতি স্তরী-মাকড়সার চেয়ে বড় । 
অবশ্য পাঁরণত অবস্থায় র:পান্তারত হবার পূর্ব পর্যন্ত জ্জী-মাকড়সার সঙ্গে 
আকৃতি ও দৈর্ঘ্যে পরুষ-মাকড়সার বাহ্যক কোনও পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হয় 
না। আমাদের দেশের ডেয়ো এবং [বব-পিপড়ের অনুকরণকারা প্রায় ছয়- 
সাত রকমের মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । এরা সকলেই কম-বেশী 
ভূগর্ভের অধিবাসী । কিন্তু এদের বাসা নির্মাণ প্রণালী কা ভিন্ন ধরণের 
বলে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো না। যাহোক্‌, পূর্বেই বলোছ, “উই-টিউবে'র 
মাকড়সা উচ্জ্বল আলোকে বাইরে আসতে চায় না। কিন্তু নিতান্ত দায়ে 
পড়লে অথবা প্রয়োজনের তাঁগদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়! 
একবার এরুপ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল ৷ 

অনেক আগে শান্তীনকেতনের মালণ্টের পাঁরবণ্টনীর মধ্যে একটি টিলার 
মত উঁচু জায়গায় একটা বটগাছের গোড়ার দিকে এরুপ কয়েকটা মাকড়সার 
সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়েছিলাম । গোটা [তিনেক সুড়ঙ্গ ছিল খুব কাছাকাছি! 
একটা ছিল-_অনেকটা দূরে । ভিতরে মাকড়সা আছে কিনা দেখবার জন্যে 
সুড়ঙ্গটার উপর একটু চাপ দিতেই কালো রঙের একটা ক্ষুদুকায় মাকড়সা 
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বাইরে ছিটকে পড়ে বিদ্যুৎগাঁততে মৃত্তিকাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে, গেল । বোঝা 
গেল প্রত্যেকটি বাসাতেই মাকড়সা থাকবার সম্ভাবনা । অপর বাসাগুলির 
মধ্যে একটি অর্ধীচ্ছন্ন বাসাই সর্বাপেক্ষা বড় ছিল । ছিন্ন বাসাটার পাশেই 
প্রায় একই ব্যবধানে ছিল আর একটা নতুন বাসা । বটপাতার মধ্য 
থেকে শ্যামাপোকার মত ধূসর বর্ণের একটা পোকা ধরে বটের আঠায় তাকে 
লয্বা একটা ঘাসের ডগায় আট.কে দিলাম । ঘাসের লয্বা ডগার সাহায্যে 
পোকাটাকে একবার এ-বাসার মুখে আবার ও-বাসার মুখে স্পর্শ করাতেই 
পোকাটা পা দিয়ে বাসা অশকড়ে ধরবার চেন্টা করছিল। দ্র-একবার 
এরূপ করতেই উভয় সুড়ঙ্গের মাকড়সা দুটিই বোধ হয় শিকারের উপস্থিতি 
অনুভব করে যুগপৎ বাইরে মুখ বাঁড়য়ে দিল। ইতিমধ্যে ঘাসের ডগা 
সংলগ্ন পোকাটাকে উভয় বাসার মধ্যচ্ছলে রেখে ধারে ধারে নাড়তে লাগলাম । 
উভয়েই বাসা থেকে বের হয়ে আঁত সন্তর্গণে শিকারের দিকে অগ্রসর হলো । 
দুটিই দ্রী-মাকড়সা ; সম্মুখের পায়ের প্রান্তভাগ থেকে পিছনের পায়ের 
্রান্তভাগ পর্যন্ত আধ ইণ্টির বেশী হবে না। ছিন্ন বাসার মাকড়সাটা 
শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই পোকাটাকে সরিয়ে দিলাম । 
মুখোমুখি অবস্থার উভয়েই থমকে দাড়ালো ! পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান তখন 
আধ ইণ্সির বেশী নয়। প্রায় মানটখানেক 'স্থিরভাবে অবস্থান করবার পর 
ছন্ন বাসার মাকড়সা সম্মুখের পা দুটি উচু করে অপরটার দিকে অগ্রসর 
হলো । অপর মাকড়সাটাও ইতিমধ্যে সম্মুখের পা দু'টি উচু করে আত্মরক্ষার 
জন্যে প্রস্তুত হয়েছে । তারপর চললো-_ঠিক যেন রায়বেশে কায়দায় 
“পাঁয়তারা কষা । পরস্পর মুখোগুখি থেকেই উভয়ে একবার এ-পাশে আবার 
ও-পাশে সরতে লাগলো । মনে হলো যেন উভয়ে উভয়কে পাশের দিক 
থেকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এ-পাশে বা ও-পাশে সরে গিয়ে কেউ 
কাউকে সেই সুযোগ দিচ্ছে না। গানট পাঁচেক পর্যন্ত এভাবে পাঁয়তারা 
কষবার পর "ছিন্ন বাসার মাকড়সাটা অকস্মাৎ বিদ্যুদ্ধেগে অপর মাকড়সাটার 
উপর লাফিয়ে পড়লো । তারপর শুর হলো কামৃড়া-কামুঁড় । কিন্তু দু-চার 
সেকেণ্ড মাত্র । তারপরেই উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দূরে দাড়ালো । কিছুক্ষণ 
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বাদেই আবার হাতাহাতি লড়াই সুরু হয়ে গেল। িনিটখানেকের মধ্যেই 
ছন্ন বাসার মাকড়সাটা অপর মাকড়সাটাকে কাবু করে ফেললো এবং পরাজিত 
অর্ধনূত মাকড়সাটাকে নিয়ে তারই গর্তে ঢুকে পড়লো । 

আমাদের দেশীয় সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী মাকড়সাদের আর একটি অদ্ভুত 
ব্যাপার লক্ষ্য করোছি। পূর্বেই বলেছ, এদের পুবুষ-মাকড়সারা নিজেদের 
বসবাসের জন্যে কদাচিৎ সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে থাকে । আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
তারা স্বী-মাকড়সার পাঁরত্যন্ত জরাজীর্ণ সুড়ঙ্গেই আশ্রয় গ্রহণ করে । যৌন- 
মিলনের সময় হলেই পুরুষেরা স্ৰী-মাকড়সার দরজায় গিয়ে তাদের সঙ্গে 
মোলাকাৎ করতে চেণ্টা করে। বাসার দুদকের দুটি মুখ সর্বদা উল্মুন্ত 
থাকলেও প্রথমে সে কিছুতেই অন্দরে প্রবেশ করবে না। মাকড়সার 
এরুপ শিল্টাচারের কথা শুনে অনেকে বিস্মিত হতে পারেন। তু প্রকৃত 
ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ কারও সাক্ষাংপ্রার্থী হলে আমরা যেমন তার 
বাড়ীতে উপাগ্থিত হয়ে দরজার কড়া নাড়ি, পুরুষ মাকড়সাও সের্‌প জ্তী- 
মাকড়সার সুড়্গের দরজার কাছে উপাঁশ্থিত হয়ে সম্মুখের দুটি পায়ের সাহায্যে 
আঁত অদ্ভুত ভঙ্গীতে গর্ভের মুখটাকে দু-তিন বার কীঁপয়ে দেয়। ভিতর 
থেকে সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত দরজার পাশে ধৈর্য ধরে চুপ করে বসে 
খাকে। প্রথম সক্কেতে গৃহকন্রাঁর সাড়া না মিললে কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় 
সুড়ঙ্গের মুখটাকে আঁত সন্তর্পণে কাঁপিয়ে দের । অনেক ম্থলেই দেখা যায়, 
প্রথম বারের সঙ্কেতেই গৃহকন্রাঁ দরজার কাছে হাজর হয়েছে । কিন্তু 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্-তিনবার সঞ্কেতের পরেও আগন্তুক সম্বন্ধে গুহক 
কোনই উৎসাহ প্রদর্শন করে না। আগন্তুক তখন ঘুরে গিয়ে সুড়ঙ্গের অপর 
দরজায় উপা্িত হয় এবং পূর্বোন্ত উপায়ে সঙ্কেত চালিয়ে গৃহকন্রীকে তার 
আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করবার চেষ্টা করে ৷ তাতে বিফলমনোরথ হলে বাধ্য 
হয়ে অপর কোনও গৃহকন্রর দরজায় ধর্ণা দিতে যায় । পূর্বেই বলোছ, এরা 
সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে সুতার আন্তরণ বুনে দেয় । সুড়ঙ্গের ভিতরে অবস্থান 
করলেও বাইরে থেকে উৎপন্ন এই সুতার আগ্তরণের সামান্য কম্পন থেকেই 
এরা কোনও কিছুর আগমনবার্তা টের পায় । সাক্ষাৎপ্রাথাঁ আগন্ুকের মৃদু 
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কম্সীন, শিকার অথবা আততায়ীর গাতভঙ্গীর পার্থক্যজানিত বিবিধ কম্পনের 
তারতম্য বোধ এদের অসাধারণ । যাহোক, আগতুকের সাড়া গেলেই 
গৃহকন্রাঁ সুড়ঙ্গের মুখে এসে উপাস্থত হয়, শরীরের অর্ধাংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে 
থেকেই সম্মুখের দুটি পা উচু করে আগন্ুককে অভিবাদন জ্ঞাপন করে । 
আগন্তুকও ঠিক সেভাবে সম্মুখের দুটি পা উচু করে অতি মৃদুভাবে ক্ী- 
মাকড়সার পাদস্পর্শ করে প্রত্যাভবারন জ্ঞাপন করে। এই অভিবাদনের 
ভঙ্গী থেকে পুরুষ-মাকড়সার তো কথাই নেই-_দর্শকদের পর্যন্ত বুঝতে কষ্ট 
হয় না যে, স্রণ-মাকড়সাট্টরা এখন কি "মুডে রয়েছে । খারাপ 'মুডে' থাকলে 
অভিবাদনের ভঙ্গীটাই যেন সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক হয়ে দাড়ায় এবং 
তৎক্ষণাৎ আগনুককে তাড়া করে যায় ৷ পুর্ুষ-মাকড়সাও তখন প্রাণভয়ে 
উর্ধশ্বাসে ছুটে পালায় ; কিন্তু বিপরীত অবস্থার অর্থাৎ ভাল “মুডে” 
থাকলে আঁভবাদনপর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্তরী-মাকড়সা নিমেষের মধ্যে 
ছুটে গিয়ে সৃড়ঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অপর দরজার কাছে মুখ বের 
করে থাকে । পুর্ষাটও তখন বাইরের দিক দিয়ে ছুটে গয়ে সেই দরজায় 
উপান্থিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের পাদস্পর্শ করে সন্তোষ জ্ঞাপন করে । নব 
এক-আধ সেকেণ্ড মাত্র এরূপ সন্তোষ জ্ঞাপন করে দ্ত্রী-মাকড়সা সুড়ঙ্গ পথে 
ছুটে গিয়ে পুনরায় অপর দরজার উপ্থিত হয় । পুরুষটিও তৎক্ষণাৎ সেই 
দরজায় ছুটে যায় এবং পা কীঁপয়ে প্রীত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। অনেকক্ষণ 
এরুপ লুকোচুরি খেলা চলবার পর পুরুষ-মাকড়সা এক একবার একটু একটু 
করে ন্ত্রী-মাকড়সার পিছনে পিছনে তার সুড়ঙ্গের [ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা 
করে । অবশেষে এক সময়ে সুযোগ বুঝে গৃহকন্রাঁর পিছনে {পিছনে ভিতরে 
ঢুকে পড়ে ৷ প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থান 
করবার পর অকস্মাৎ তাকে যেন ছিটকে বাইরে আসতে দেখা যায়। 
ব্যাপারটা আর কিছুই নয়__যৌন-মলনের পর গৃহকন্ তাকে উদরসাৎ 
করবার উপক্রম করবার ফলেই পুরুষ মাকড়সা প্রাণভয়ে এরুপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে বাধ্য হয় । 

মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে আমেরিকার বিভিন্ন অণ্লে এর,প 
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কয়েক জাতের মাকড়সার কথা শোনা যায় ৷ তাদের মধ্যে গর্তের মুখে কপাট 
নির্নাণকারী এক জাতের মাকড়সাই সবশেষ উল্লেখযোগ্য । এরা সাধারণতঃ 
ট্রযাপএডোর’ মাকড়সা নামে পাঁরচিত । আমাদের দেশীয় গর্ত বা সুড়ঙ্গ 
নর্মাণকারী মাকড়সার সুড়ঙ্গের মূখে কোনও দরজার বন্দোবস্ত নেই ৷ একমাত্র 
প্র্যাপন্ডোর* মাকড়সাই সুড়জের মুখে ঢাকনি নির্মাণ করে । বলা বাহুল্য, 
এদের গর্তের একটিমাত্র মুখ থাকে । ট্র্যাপ-ডোর*মাকড়সা মাটির নীচে 
প্রায় দশ ইনি লয়া ও এক ই্চি থেকে দেড় ইণ্টি চওড়া গর্ত খু'ড়ে বাসা 
তৈরী করে। শ্যাওলা ও ঘাসপাতায় আবৃত নরম মাটির মধ্যেই প্রচুর 
সংখ্যক ট্র্যাপ-ডোর"' মাকড়সার গর্ত দেখতে পাওয়া যায় । একই স্থানে 
শবভিন্ন গতে” বহুসংখ্যক্‌ '্্যাপ-ডোর' মাকড়সার আবাসস্থল [নামত হলেও 
এদের মধ্যে প্রাতবেশীর প্রত হৃদ্যতা বা সহানুভূতির কোনই লক্ষণ দেখতে 
পাওয়া যায় না। একই মাতার গর্ভজাত মাকড়সাদের মধ্যে কোন কারণে 
দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে গেলে নেহাৎ অকারণেই লড়াই বেধে যায় এবং একপক্ষ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদ্বান্দতার অবসান ঘটে না। বাসা 
ধনর্াণের প্রারম্ভে 'ট্্যাপ-ডোর” মাকড়সার মংখের সম্মুখভাগে অবস্থিত হাতের 
মত দুটি উপাঙ্গের সাহায্যে ডেলা-ডেলা মাটি তুলে নিয়ে কিছু দূরে ফেলে 
আসে৷ গর্ত তিন-চার ইট গভীর হলেই মাটি তোলবার জন্যে অদ্ভুত 
উপায় অবলম্বন করে । গর্তের নীচে ডেলা-ডেলা মাটি আল্গা করে 
এলোমেলোভাবে বোনা কতকগুলি সুতার সঙ্গে সেগদীলকে আটকে দেয় । 
সুতার সঙ্গে অনেকগ:ীল ডেলা সংলগ্ন হলে উপর থেকে সুতার গোছা টেনে 
বের করে । গত নির্মাণ শেষ হবার পর যাতে দেয়ালের আলগা মাটি বারে 
গর্ত বুজে না যায় সেজন্যে শন্ত চোয়ালের সাহায্যে দেয়ালের মাটি আগাগোড়া 
চেপে বাঁসয়ে দেয় । সেই কারণে গর্তের অভ্যন্তর ভাগ এবড়ো-খেবড়ো 
হলেও মাটি ধ্বসে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। গর্তের দেয়াল সুদৃঢ় করবার 
পর চতুদকে বারংবার সুতা বুনে ভেলভেটের মত কোমল আগ্তরণ দিয়ে দেয় । 
ক্ষুদু ক্ষুদ: মাটির ডেলা, শ্যাওলা প্রভৃতি একত্রিত করে গর্তের উপারভাগে 
একপাশে একটি গোলাকার ঢাক্না নির্মাণ করে। ঢাকৃনার যে দিকটা 
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গর্তের ভিতরে থাকবে সে ?দকটায় এবং তার চারধার ঘিরে খুব পারু করে 
সৃতা বুনে দেয় । গর্তের আন্তরণ ও ঢাকনার সুতার আগ্তরণের সঙ্গে একদিকে 
সূতা বুনে কজার মত জুড়ে দেবার ফলে ঢাক্নাট হ্থানচ্যুত না হয়ে অনায়াসে 
ওঠা-নামা করতে পারে । চতুদকে সুতার আন্তরণ দেওয়া শেষ হলে 
ঢাকানটাকে ভিতর দিক থেকে টেনে ধরে গতের মুখে চেপে বসায় । 
চতু্দিকে সুতার আন্তরণ অনেকটা আল্গাভাবে থাকবার ফলে ঢাকনার পাঁরাঁধ 
গর্তের মুখের চেয়ে কিন্টিং বড় হয়ে থাকে । কিন্তু বার বার সেটাকে 
গর্তের মূখে চেপে বসাবার ফলে ভ্রমশঃ বেশ এঁটে যায়। তারপর 
চোয়ালের সাহায্যে ঢাকনার নীচের দিকে দুটি ফুটা করে দেয়। এই "ছিদ্র 
দ্টির সাহায্যে মাকড়সা ভিতর থেকে ঢাকানটাকে ধরে খুলতে বা বন্ধ করতে 
পারে । বাসাশীনর্নাণ শেষ করতে যোল থেকে বিশ ঘণ্টা সময় লেগে 
থাকে । ঢাকনির উপারভাগে শ্যাওলা ও লতাপাতার ক্ষুদু ক্ষুদ: অংশ জুড়ে 
দেয় । এর ফলে ঢাকান বন্ধ থাকলে সে স্থানটা আশেপাশের ঘাসপাতার 
সঙ্গে বেমালুম গিশে থাকে । বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেও কোথায় মাকড়সার 

গর্ত আছে সহজে তা বুঝা যায় না। বাইরে থেকে কেউ গর্তের ঢাকনি 
খুলতে চেণ্টা করলে মাকড়সা ভিতর থেকে তাকে টেনে ধরে রাখে । এই 
টানের জোরও বড় কম নয়। জোর করে ঢাকনি খুলে নিলে মাকড়সাটা 
সেটাকে কামড়ে ধরেই থাকে । কিন্তু গর্তের অন্ধকার থেকে আলোয় আসা 
মাত্রই বিপদ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ঝুপ ‘করে গর্তের মধ্যে পড়ে যায় । 
প্রধানতঃ এরা রান্রিকালেই শিকার অন্বেষণে বের হয় । গর্ত ছেড়ে দূরে 
গেলেই গর্তের ডালা খুলে রেখে আসে, নচেৎ ডালা বন্ধ হলে বাইরে থেকে 
আর খোলবার উপায় থাকে না। সাধারণতঃ এরা গর্তের মুখে শরীরের 
অর্ধাংশ বের করে শিকারের প্রতীক্ষা করে । গর্তের নিকট দিয়ে কোনও 
কাঁট-পতঙ্গ যাতায়াত করলেই তাকে আক্রমণ করে গর্তের ভিতরে টেনে নেয় । 
দরজাটাও সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিশ্চিন্ত মনে 
আহারে প্রবৃত্ত হয় 7 দিনের বেলায়ও অবশ্য সময়ে সময়ে এদের গর্তের 
ডালা অর্ধোন্মুক্ত করে শিকারের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকতে দেখা যায় । 
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তাছাড়া শিকারের লোভ দোখয়ে দিনের বেলায় এদের গর্তের বাইরে আনাও- 
অসম্ভব নর । কিন্তু প্রথমতঃ দু-একবার এরূপ প্রলোভিত হলেও প্রতারণা 
বুঝতে এদের বেশী সময় লাগে না, তখন শত চেষ্টাও আর গর্ত থেকে 
বের করা যায় না। দ্র্যাপ-ডোর মাকড়সারা অত্যন্ত কলহাপ্রয়। সহজে 
পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না । কোনও ত্রমে দুটিতে সামনাসামনি হয়ে 
পড়লেই লড়াই অনিবার্য । সময় সময় অল্প ব্যবধানে পাশাপাশি গর্ত 
খু'ড়তে খু'্ড়তে একের গর্তের সঙ্গে অপরের গর্ত নীচের দিকে গিয়ে মিলিত 
হরে যায় । তখন গর্ত খোঁড়া বন্ধ রেখে উভয়ে উভয়কে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান 
করে । একটি প্রাণত্যাগ না করা পর্যন্ত লড়াই থামে না। এদের মধ্যে 
পুরুষ মাকড়সার সংখ্যা খুবই কম । তারাও কদাচিৎ ছোট ছোট গর্ত নির্মাণ 
করে। স্ব্ী-মাকড়সা গর্তের মধ্যেই আলাদা থলি বুনে তাতে ডিম পাড়ে ॥ 
কুমারী অবস্থায় ডিম পাড়লে তা থেকে বাচ্চা উৎপন্ন হবে না বুঝেই বোধ 
হয় সেই ডিমগুলিকে নিজেই খেয়ে ফেলে । নিিজ্ত ডিম পাড়বার পর 
বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তা আগলে বসে থাকে । বাচ্চাগলি দুই 
মাস পরে খোলস বদলাতে সুরু করে এবং ছয়-সাত বার খোলস বদলাবার 
পর যৌবনে পদার্পণ করে । 

দিনের বেলায় এদের গর্তের বাইরে না আসবার একটা প্রধান কারণ 
এই যে, এক জাতীয় কুমোরে-পোকা এদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় | ষ্ট্যাপ-ডোর- 
মাকড়সাকে দিনের বেলায় গর্তের বাইরে দেখতে পেলেই এই কুমোরে-পোকা 
তাকে আক্রমণ করে এবং উভয়ে জড়াজড়ি করতে করতে গর্তের মধ্যে ঢুকে 
পড়ে । কুমোরে-পোকার সঙ্গে মাকড়সা এ'টে উঠতে পারে না। বারংবার 
হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে ফেলে এবং তার শরীরে একি ডিম পেড়ে 
চলে যায় । এই ডিম থেকে যথাসময়ে কাঁড়া ফুটে মাকড়সার দেহ উদরসাৎ 
করতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা রূপে মাকড়সার গর্ত থেকে 
বেরিয়ে আসে । মাকড়সা বাসা ছেড়ে বাইরে না এলে কিন্তু কুমোরে-পোকা 
তাকে আক্রমণ করে না; কারণ অর্ধেবন্মুন্ত দরজার ফাকে আন্রমণ করলে 
গতে'র ডালা বন্ধ হয়ে কুমোরে-পোকার আর বেরোবার উপায় থাকে না। 
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তাতী-বৌ মাকড়ব। 


গল্পে আছে-_পণুপক্ষী, কীটপতঙ্গের্য একবার সকলে মলে সৃষ্টিকর্তার 
কাছে মানুষের বিরদ্ধে অভিযোগ করেছিল ৷ সাক্ষ্যপপ্রমাণ গ্রহণকালে একমাত্র 
মাকড়সাই নাকি বলোঁছল যে, মানুষের মত এমন নিরীহ প্রাণী আর নেই, 
আম এত বড় জাল পেতে রাখ, কই কখনও .তো একটা মানুষকে আমার 
জালে পড়তে দেখি নি ! 
গল্পে যাই থাকুক, দু-এক জাতের 'বষান্ত মাকড়সা ছাড়া সাধারণতঃ এরা 
মানুষের অপকার তো করেই না, বরং মশা, মাছি প্ুভীত.আনপ্টককারী কঁট- 
পতঙ্গ শিকার করে মানুষের উপকারই করে থাকে । তাছাড়া মাকড়সা 
সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনী শোনা যায়, যাতে স্বভাবতঃই এই প্রাণীদের প্রতি 
একটা সদয় মনোভাব জাগ্রত হওয়াই উচিত ৷ 
শোনা যার, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নাক কানপুরে কয়েকজন পলাতক 
ইংরেজ সিপাহাদের ভয়ে আত কন্টে পাঁচল টপকে একটা পারিত্যন্ত শস্যাগারে 
আশ্রয় গ্রহণ করোছিল ৷ শগ্যাগারটি অনেকাঁদন অব্যবহার্ধ অবস্থার ছিল বলে 
-কপাট শন্তভাবে এ'টে গিয়েছিল । অতিকণ্টে তারা একখানা মাত্র কপাট অল্প 
একট ফাক করে তার মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করোছল ॥ ভুলেই হোক বা 
অসামর্ঘ্যের দরুণই হোক দরজাটা আর বন্ধ করা সম্ভব হর নি। কপাটটা আধ 
খোলা অবস্থায়ই হিল । উন্ত্ত সিপাহ্ণীরা পলাতকদের সন্ধানে সেই স্থানে 
এসে একখানা তন্তার সাহায্যে পাচিলের উপর উঠে দেখলো, শস্যাগারের দরজা 
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আধ খোলা রয়েছে । এতে তাদের দৃঢ় ধারণা হলো যে, পলাতকেরা নিশ্চয়ই 
ওখানে আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু সেখানে অবতরণ করা সহজ নয় বলে 
সপাইরা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো । এমন সময় 
একজন [সিপাহী নজরে পড়লো-_সেই অর্ধোন্মক্ত কপাটের ফাকে একটা 
মাকড়সার জাল বস্তৃত রয়েছে । কপাটের ফাকে মাকড়সার অক্ষত জাল দেখে 
তাদের ধারণা হলো যে, দু-এক দিনের মধ্যে এখানে কোনও লোক প্রবেশ করে 
নি। কাজেই তারা আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গেল। মাকড়সার জালই 
সেই যাত্রায় এতগুলি বিপন্ন লোকের প্রাণ রক্ষা করেছিল । 

শোনা যায়, হজরত মোহাম্মদ যখন মাঁদনায় এক গুহার মধ্যে লুক্কায়িত- 
ভাবে অবস্থান করাছিলেন, তখন আততায়ঈরা তার সন্ধানে সেই গৃহাদ্ারে : 
উপস্থিত হয়ে দেখতে পায়, গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল বিস্তৃত 
রয়েছে । দু-এক দিনের মধ্যে কেউ এই গুহায় প্রবেশ করে থাকলে মাকড়সার 
জাল থাকতে পারতো না-_একথা ভেবে আততায়ীরা তখন তার সন্ধানে অন্য 
দিকে চলে গেল ৷ মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় মহাপুরুষের প্রাণ রক্ষার 
কারণ হয়েছিল। 

পিপণীলকার মত পরিশ্রমী ও মৌমাছির মত সঞ্চয়ী হওয়ার উপদেশের 
সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সার মত অধ্যবসায় হবার উপদেশও অহরহই শুনতে 
পাওয়া যায় । অধ্যবসায় সমন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই রবার্ট ব্রুস ও 
মাকড়সার অধ্যবসায়ের গল্পটি মনে পড়ে ৷ স্কটল্যাণ্ডের আঁধপাঁত রবার্ট ব্রুস 
শুর হন্তে বার বার পরাজিত ও লাহস্ছিত হয়ে হতাশ হরে পড়েছিলেন! 
এই সময় ক্ষুদ: একটা মাকড়সার অধ্যবসায় দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হয়ে 2555) 
শত্রুর কবল থেকে দেশকে মুন্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

এসব কথা বাদ দিলেও জীবতন্ব ও ব্যবহারিক জীব 
দিক থেকে মাকড়সার জীবন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা 
উপায় নেই । 

আমাদের দেশে শত শত 'বাভন্ন জাতীয় মাকড়সা দে 
তাদের দৌহক গঠন ও জাবনযান্রা প্রণালী বৈচিতামর ! 


নের কোনও কোনও 
অস্বীকার করবার 


খতে পাওয়া যায় । 
এদের মধ্যে 
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অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের কয়েক জাতের মাকড়সা মান্র আমাদের নজরে পড়ে, 
বাক অধিকসংখ্যক মাকড়সাকেই যত্ন করে খু'জে বার করতে হয় । এস্থলে 
সাধারণের পাঁরীচত তাতী-বৌ নামে এদেশীয় একপ্রকার বিচিত্র বর্ণের 
মাকড়সার কথা আলোচনা করছি । 
আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে ঝোপ-ঝাড়ের আশেপাশে অপেক্ষাকৃত ফাকা 
জায়গায় মাটি থেকে প্রায় দুদিন হাত উচুতে একপ্রকার বড় বড় মাকড়সার 
জাল দেখা যার । জালের মধ্যন্থলে খুব মোটা সাদা সুতায় বোনা X চিহের 
মত প্রায় দুই ইণ্চি আড়াই ইণ্চি লম্বা একটা স্থান থাকে । প্রায় তিন ইপ্%ি 
লগ্বা একপ্রকার মাকড়সাকে দ;ট দুটি পা জোড়া করে সেই ১-চাহৃত স্থানের 
উপর নীচের দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায় । মাকড়সাঁট কালো 
হলেও তার পিঠের উপরের পাশাপাশি মোটা হলদে রঙের দাগ দঃটির দরুণ 
এর্কে খুবই সুন্দর দেখার । দিনের বেলায় প্রায় অধিকাংশ সময়েই এরা 
জলের মধ্যন্থলে এরপ নিশ্চেন্টভাবে বসে থাকে । সন্ধ্যার প্রাক্কালেই এদের 
কর্মব্যন্ততা সুরু হয় ! রাত্রচর কাঁটপতঙ্গই বেশীর ভাগ এদের জালে আটকে 
পড়ে থাকে, অবশ্য দিনের বেলায়ও ফাঁড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি যে দুই-একটা 
জালে না-পড়ে, এমন নয় | প্রী-মাকড়সা দেখেই এই মাকড়সার জাত 
নিণাঁত হয়ে থাকে । কারণ এদের পুং-মাকড়সা আঁ ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে 
এবং প্রায়ই নজরে পড়ে না। এদের স্বরী-মাকড়সাই সচরাচর আমাদের চোখে 
পড়ে ।  জালই এদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায় । কাঁটপতঙ্গের রস চুষে 
খেয়েই এরা জীবনধারণ করে । কিন মৃত প্রাণীর দেহ এরা স্পর্শও করে না। 
কাঁট-পতঙ্গ ধরবার জন্যে এরা. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে এমন অদ্ভুত 
দক্ষতার সঙ্গে জাল বোনে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় । এদের 
জাল বোনার কৌশল দেখেই হয়তো কেউ কেউ এই জাতীয় মাকড়সাকে 
তাতী-বো মাকড়সা নাম দিয়েছে ! ' আমরাও একে এই নামেই অভিহিত 
করবো । i 
তাতী-বৌ ঝোপ-ঝাড় বা বড় গাছের নীচে শিকার ধরবার উপযোগী 
কোনও নির্জন ফশকা জায়গা পেলেই গাছের পাতায় এসে শরারের 
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পণ্চান্দেশ পাতার গায়ে ঠোঁকয়ে আঠালো সূতা আটকে দেয় এবং মাথা 
নীচু করে হাত-পা ছাঁড়য়ে - ক্রমশঃ সূতা ছেড়ে নীচে নামতে থাকে । 
নীচে নামবার সময় পিছনের এক পা দিয়ে সৃতাটকে ধরে থাকে এবং 
প্রয়োজনমত যে কোনও স্থানে ঝুলে থাকতে পারে । পায়ের ডগায় 
অশকাঁসর মত সুক্ষ্ম বাকানো নখ আছে__এই নখের সাহায্েই হাতের 
আঙুলের মত সূতা ঘরে ওঠা-নামা করতে পারে । 

মাকড়সাটা নীচু গাছের উপর থাকলে কোনও ডাল বা পাতার প্রান্তভাগে 
এসে শরীরের পশ্চাপ্তাগ উঁচু করে হাওয়ার মধ্যে সূতা ছাড়তে থাকে । 
অতি মুদ্র বাতাসের মধ্যেই সূতার মন্ত প্রান্ত ইতন্ততঃ উড়তে উড়তে উপরের 
বা আশেপাশের কোনও লতাপাতার গায়ে ঠেকে আট্‌কে যায়। তখন 
মাকড়সা পিছনের পা দিয়ে সৃতাটাকে টেনে দেখে_াকছুতে আট্‌কেছে 
{ক না। টিলা থাকলে মধ্যের দুই পা য়ে সূতা গৃটাতে গুটাতে তাকে 
টান করে শরীরের পশ্চান্তাগের সাহায্যে পাতা বা অন্যান্য কিছুর সঙ্গে এটে 
দেয় এবং সেই সূতার উপর আঁত দ্রুত গাঁততে হেঁটে উপরে উঠে বায় 
এবং সেই প্রান্তের বাধন শন্ত করে দিয়ে আবার সেই সূতা ধরেই নীচে 
নামতে থাকে । এবার সূতার মাঝামাঝি গিয়েই থেমে যায় এবং শরাঁরের 
পণ্চান্তাগ উচু করে পুনরায় সূতা ছাড়তে খাকে। খুব কাছাকাছি কোনও 
অবলম্বন না থাকলে কখনও কখনও দশ-বারো হাত বা তারও বেশী লঙ্কা 
সূতা বের করে দেয়। সূতার মন্ত প্রান্ত বাতাসে উড়তে উড়তে যে-কোনও 
একটা গাছপালার সঙ্গে আটকে যায় । এইরূপে ঘুরে ফিরে চতুঁদকেই 
সূতা চালাতে থাকে । পচ-সাত মানটের মধ্যেই ছাতার শলার মত 
চত্ঁদকে টানা দিয়ে জালের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরা হয়ে যায় । উচু 
গাছে থাকলে নীচের গাছের সঙ্গে টানা দেবার প্রয়োজন । মাকড়সার 
জাল বোনবার কোশল প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে মোটেই ধারণা করতে 
পার নি যে, দশ-বারো হাত ব্যবধানে অবািত দুটি গাছের সঙ্গে প্রথমে 
এরা 'কি-উপায়ে সূতা জুড়ে দেয়। অনেক চেষ্টার ফলে পরে বব 


গেল-_উ'চু গাছে অবান্থত মাকড়সাটি পাতার প্রানতভাগে এসে মে 
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দেহের পণ্চান্সগ পাতায় ঠোঁকয়ে দিতেই স.তার মুখটি তার সঙ্গে 
1সমেন্টের মত এটে যার-এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাত-পা প্রসারিত করে সূতা 
ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে । নীচে নামবার সময় 
শপছনের একটা পায়ের নখ দিয়ে বরাবরই স.তাটাকে আলতোভাবে ধরে 
থাকে৷ নামতে নামতে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া উচিত দিনা, বোধ 
হয় তা ভেবে দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে থাকে । 
অবশেষে যে কোনও একটা লতাপাতায় উপরে অবতরণ করে সূতার 
্রান্তভাগ তাতে জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই সূতা ধরে 
মাঝামাঝি স্থানে উঠে যায় এবং বাতাসের মধ্যে চতুঁদকে সূতা ছেড়ে জালের 
কাঠামো তৈরী করে। যাঁদ কোনও টানা অসমতল অবস্থায় থাকে, তাহলে 
সেটাকে কেটে দেয় । তবে সাধারণতঃ এরূপ বড়-একটা ঘটে না। টানা- 
গুলি সামান্য অসমতল হলে পড়েনের টানে পরে ঠিক হয়ে যায় । চতু'দকের 
টানাগুলি ঠিক হয়ে গেলে, মাকড়সা যে কোনও একটি টানা বেয়ে উপরে উঠে 
যায় এবং সেই টানার প্রান্তদেশে নতুন স.তা আট.কে পিছনের পা দিয়ে সেটা 
উচু করে ধরে জালের কেন্দ্রস্ছলে নেমে আসে । তারপর নিকটবতাঁ আর 
একটি টানা বেয়ে উপরে ওঠে এবং পায়ের সাহায্যে পূর্বোন্ত সূতাটিকে এই 
টানার প্রান্তভাগে এ্টে দের । এইরূপে পর পর প্রতেকটি টানার প্রান্তভাগে 
বৃন্তাকারে সূতা জুড়ে কেন্দ্রাভিযুখে বৃত্তের পরিধি ভ্রমশঃ ছোট করতে থাকে । 
বাইরের দিকের সবচেয়ে বড় বৃত্তাট বুনতে একটু অসুবিধা ভোগ করতে হয় ; 
সেই সাত্র অবলম্বন করে ক্রমশঃ 'জালপীর পর্যাচের মত ভিতরের দিকে 
সূতা বুনতে আর কোনই অসুবিধা হয় না। খারা পাড়াগণয়ের 
তাতীদের কাপড় বোনা দেখেছেন, জানেন, তাত বোনবার পূর্বে 
সুতা পাট করবার সময় চার কোণে চারটি খুশট পুতে তাতী-বৌয়েরা 
বা-হাতের একটা বড় চরকী থেকে ডান হাতে একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে 
কির,প ক্ষিগ্রতার সঙ্গে সূতা জড়িয়ে দেয়। টানার উপর দিয়ে জাল 
বোনবার সময় মাকড়সারা পিছনের একটি পায়ের সাহায্যে ঠিক তাতী- 
বৌদের মতই ক্ষিপ্রগাততে সূতা জড়াতে থাকে । জাল বোনবার সময় 
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তার বানর অঙ্গভঙ্গ প্রত্যক্ষ করবার বিষয় । জাল বোনা হয়ে গেলে, 
প্রত্যেক কোণের দুটি পাশাপাশি টানাকে একীন্রত-করে জালের মধ্যেন্থলে 
ফতার মত চওড়া সুতার সাহায্যে করাতের দাতের মত আঁকাবীকা ভাবে 
জুড়ে দের । মোটা সূতায় বোনা জালের মধ্যান্থিত এই চওড়া স্থানটিকে প্রায় 
আড়াই বা তিন হীন লম্বা একটা XX চিহ্নের মত দেখায় ৷ মাকড়সা পা জোড়া 
জোড়া করে উত্ত চিহ্নের সঙ্গে দেহের আকারের তারতম্য অনুসারে এ স্থানেই 
নীচের দিকে মুখ করে শিকারের জন্যে সর্বদা ওৎ পেতে বসে থাকে । 
একখান জাল বুনে শেষ করতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। এরা 
ইচ্ছামত মোটা, সাদা বা আঠালো সূতা বের করতে পারে । জাল বুনতে 
সাধারণতঃ এই তন প্রকারের সুতারই প্রয়োজন হয় । টানাগুল ও বাইরের 
কয়েকটি বৃত্তের সূতা সাদা, তাতে আঠালো পদার্থ থাকে না । তার পর থেকে 
কেন্দ্র পর্যন্ত সব সৃতাই আঠালো । বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 
সূতার গায়ে বিন্দু বন্দ অসংখ্য আঠালো পদার্থ রয়েছে, কীটপতঙ্গ তাতে 
পড়লেই আটকে যায়। মধ্যন্থলে আসন তৈরী করবার জন্যে একসঙ্গে 
অনেকগুলি সূতা পাশাপাশি ভাবে বের করে ফিতার মত ৷ সেগুলি ওদের 
মোটা সূতা, ভয়ানক চটচটে । শিকার জালে পড়লে প্রথমে এই মোটা 


সূতার সাহায্যেই জাঁড়য়ে থাকে । 

ফাঁড়ং বা অন্য কোনও বৃহদাকৃতির পতঙ্গ জালে পড়বাগান্রই আটকে 
যায় এবং মন্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে । ফলে জালটা 
ভয়ানক আন্দোলিত হতে থাকে । সেই আন্দোলনের তীব্রতায় মাকড়সা 
বুঝতে পারে-_শিকার দুর্বল ক সবল। দুর্বল ও ক্ষুদ্র শিকার জালে 
পড়বামান্রই সে ছুটে গিয়ে তাকে সুতা জড়িয়ে পুটাল করে মুখে করে নিয়ে 
এসে জালের মধ্যন্থলে বসে তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করে দেয়। শিকার 
বড় হলে-_সাকড়সা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে পর্যবেক্ষণ করে অথবা 
সময় সময় জালের মধ্যস্থিত আসন ছেড়ে জালের এক কোণে গিয়ে গ/টসুটি 
হয়ে বসে থাকে । কিছুক্ষণ আস্কালনের পর শিকার হয়রান হয়ে একটু 
চুপ করবামান্রই সে এক-পা দু-পা করে অতি সন্তৰ্পণে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ 
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তার উপর লাঁফয়ে পড়ে । পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে চওড়া সুতার 
ফাঁলগ্ীল যেন ছুড়ে ছুড়ে মারতে থাকে । দেখতে দেখতে শিকারের 
চতুরদক সাদা সুতায় জড়িয়ে যার, তখন তার আর বেশী আস্ফালন করবার 
সামর্থ্য থাকে না। তখন মধ্যের দু-পা ও পিছনের দৃ-পায়ের সাহায্যে 
গশকারটাকে চাকর মত ঘোরাতে ঘোরাতে ফিতার মত চওড়া সুতায় আগা- 
গোড়া ঠিক পুট্রলির মত মুড়ে ফেলে । শিকার তখনও সুতার পুণ্টীলর 
মধ্যে কাপতে থাকে.; কাজেই তাকে জালের সেইস্থানেই কুলিয়ে রেখে একটি 
সূতার লাইন গেঁথে সে নিজ স্থানে এসে এমন অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে 
যে, সমগ্র জালখানি সামনে ও পিছনে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভয়ানকভাবে দুলতে 
থাকে । আট পায়ের উপর শরীরটাকে উচু করে তৎক্ষণাৎ আবার নামিয়ে 
নেয়। পাঁচ-সাত বার এরুপ করবার পর চুপ করে বসে থাকে । ব্যাপারটা 
যেন জয়ের উল্লাস বলেই মনে হয়। পনেরো-বশ মিনিট পরে পুণ্টুলিটি 
জালের মধ্যন্থলে নামিয়ে এনে সূত্রাবরণের ভিতর দিয়ে তীন্চু দাত ফুটিয়ে 
রর্স চুষে খেতে থাকে । শরীরের রস নিঃশোৰত হলে খোলসটাকে জাল 
থেকে নীচে ফেলে দেয় এবং চুপ করে বিশ্রাম করে । আবার সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে 
জালের ছিন অংশ মেরামত করে নতুন কারের আশায় ওৎ পেতে বসে 
থাকে । আশ্চর্যের বিষয়__সৃত কীটপতঙ্গ জালে ফেলে দিলে তা খাওয়া 
দূরে থাকুক, মোটেই গ্রাহ্য করে না। কিছুক্ষণ পরে এসে মৃত পতঙ্গটাকে 
জাল থেকে নীচে ফেলে দেয় । সময়ে সময়ে ছোট ছোট টিকটিকি, গিরাগিটি 
এদের জালে আট.কা পড়ে যায় এবং মাকড়সা তাদের রস চুষে খেয়ে থাকে । 

মাকড়সারা অনেকাদন পর্যন্ত অনাহারে কাটিয়ে দিতে পারে । রোজই 
যে এদের জালে শিকার পড়ে, তা নয় ৷ 'শকারের আশায় হয়তো একাদন্তরমে 
কয়েকদিন জাল পেতে বসে থাকে । একটা জাল তিন-চার দিনের বেশী 
শিকার ধরবার উপযুন্ত থাকে না, কারণ ধূলাবাল উড়ে এসে অথবা রোদে 
শুকিয়ে জালের আঠা শন্ত হয়ে যায়, তখন বাধ্য হয়েই নতুন জাল বুনতে 
হয়। কোনও স্থানে দু-চারদিন শিকার না জুটলে, ঢানাগুলি কেটে সম্পূর্ণ 
জালটাকে গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় । হয়তো জালের সুতাগীলকে খেয়ে 
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ফেলে । সময়ে সময়ে কোনও প্রবল মাকড়সা এসে অপেক্ষাকৃত দর্বল 
মাকড়সার জালে পড়ে এবং জালের মালিককে যুদ্ধে হারিয়ে তার স্থান 
অধিকার করে বসে ৷ মারামারির ফলে উভয়েরই হয়তো দ-একখানা ঠ্যাং 
ছিড়ে যায় ; কিন্তু কালক্রমে সেই স্থলে আবার নতুন গ্যাং গজায় । 

এরা জালের যে কোনও একস্থানে ছোট্ট একটি থল গেঁথে তার মধ্যে 
শতাঁধক ক্ষুদ ক্ষুদু ডিম পেড়ে রাখে । থলির মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা 
বের হয় এবং এলোমেলো ভাবে একসঙ্গে তাদের দেহ নিঃসৃত সুক্ষ্ম সুতার 
সঙ্গে ঝুলতে থাকে । দাীতন দিনের মধ্যেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, নানা 
স্থানে ইতগ্ততঃ ছাড়িয়ে পড়ে । একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বাচ্চাগুলি 
যে কোনও একটু উচু স্থানে উঠে শরীরের পশ্চান্তাগ বাতাসের দিকে উঁচু করে 
সুতা ছাড়তে থাকে । অনেক সময় বাতাসের টানে সে সূতা অনেক দূরে চলে 
যায়। সেই সুতায় ভর করে তারা বহু দূরে উড়ে গিয়ে নতুন নতুন জালের 
পত্তন করে। শরীর একটু পুষ্ট হলেই খোলস পাঁরত্যাগ করে । এরুপ ছয়- 
সাতবার খোলস বদল করে এরা পূর্ণ পারণাঁত লাভ করে। পর্ণ পাঁরণাতর 
গর আর খোলস পরিত্যাগ করে না। 

পারণত বয়সে তাতী-বৌ মাকড়সা বেশ পোষ মানে এবং প্রায়ই নাঁদণ্ট 
স্থানে জাল পেতে অবস্থান করে । জাল ছিড়ে দিলেও অনেক সময় পুনরায় 


সেই স্থানেই জাল পেতে রাখে । 
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বাংল। দেশের মওস্য-শিকারী মাকড়স। 


১৯৩১ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে কলকাতার উপকণ্ঠে একাটি 
বদ্ধ জলাশয়ে ধূসর রঙের একটি মাকড়সার প্রত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
জলাশয়টি নানা রকম জলজ উীস্ভদ ও একপ্রকার. বড় বড় শালুক পাতায় 
পরিপূর্ণ ছিল, তারই একটি পাতার উপর মাকড়সাটা ভিন্ন জাতীয় আর 
একটা মাকড়সাকে তীক্ষ দাত ফুটিয়ে অসাড় করে আন্তে আন্তে তার রস চুষে 
খাচ্ছিল । এই অবস্থায় মাকড়সাটাকে ধরবার উপক্রম করতেই সেটা ছুটে 
পালিয়ে গেল। তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে অনুসরণ করতে - 
লাগলাম । অনেকক্ষণ ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে মাকড়সাটা পা গুটিয়ে 
মৃত্যুর ভাণ করে জলের উপর চিং হয়ে ভাসতে লাগলো । তখন সেটাকে 
ধরবার জন্যে যেই হাত বাড়য়োহ, অমান আমার চোখের সামনে হঠাৎ 
কোথায় যেন সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল । এই হঠাৎ অদৃশ্য হবার কারণ অনুসন্ধান 
করে জানতে পেরোছ যে, এই উভচর মাকড়সা সুদক্ষ ডুবুরী ; জলের নাঁচে 
দশ-পনেরো মানট পর্যন্ত অবলীলান্রমে ডুবে থাকতে পারে । 

দিনের বেলায় আঁধকাংশ সময় এরা জলের উপর কাটায় । অনেক 
সময় জলজ উাউদের পাতার উপর বিশ্রাম করে, আবার কখনও কখনগু জলের 
উপর ছনটাছ্বট করে বেড়ায়। 'দিবাবসানে সাধারণতঃ এরা জলাশয়ের 
পাড়ে ঘাসপাতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে । কখনও কখনও আবার পুকুর 
ধারে ইতন্ততঃ ক্ষিপ্ত ইট, কাঠ বা খোলামকুচির তলায় অথবা ছোট ছোট 
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গর্তে লুকিয়ে থাকে । দিনের আলো এরা খুবই ভালবাসে, কিন্তু দুপুরের 
প্রথর রোদের সময় ঝোপঝাড়ের অন্তরালে বা ছায়ার নীচে অবস্থান করে । 
- পুকুরের পাঁরত্কার জলের উপর দিয়ে সময় সময় দ্রুতগতিতে লাফিয়ে 
লাফয়ে বহুদূর আঁতন্রম করে যেতে পারে । চলবার সময় জলের উপর থেমে 
থাকলে শরীরের ভরে পায়ের নীচে জল একটু টোল খেয়ে যায় মাত্র ; জলের 
উপরের পাতলা পর্দা ছিন্ন করে পা জলের ভিতর ডুবে যার না। পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, এদের জলের নীচে ডুবে থাকবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। 
কোন প্রকার ভয়ের কারণ উপাস্থিত হলে অথবা শত্রুর নিকট থেকে আত্মরক্ষার 
{নামিত্ত এরা জলের নীচে ডুব দিয়ে ঘাসপাতা আকড়ে ধরে থাকে । শরীরের 
চত্রাদকের বাতাসের আন্তরণ ভেদ করে জল এদের গায়ে লাগতে পারে না 
এবং এই জন্যে জলের নীচে রূপালী রঙের মত ঝকঝকে দেখায় । ধান্রী 
মাকড়সা ভয় পেলে তার ডিম অথবা পিঠের উপর অবান্থত বাচ্চাগুলিকে 
নিয়ে জলের তলায় ডুব দেয় এবং জলজ লতাপাতার গা বেয়ে এক স্থান 
থেকে অন্য নিরাপদ স্থানে গিয়ে অনেক সময় পধন্ত আত্মগোপন করে 
থাকে । 
এরা সাধারণতঃ নানাপ্রকার ছোট ছোট পতঙ্গ এবং একপ্রকার জল- 
মাক্ষকা শিকার করে বেড়ায় । এই জল-মাঁক্ককাগুলিকে অনেক সময় দলবন্ধ- 
,ভাবে জলের উপর ভেসে বেড়াতে দেখা যায় । এই মাকড়সারা প্রায়ই 
দূর্বল স্বজাতীয় মাকড়সাদের খেয়ে ফেলে ৷ স্ত্রী মাকড়সারাই এই বিষয়ে 
বিশেষ অগ্রণী, এমন কি, সুযোগ পেলেই তারা পুরুষ মাকড়সাকে ধরে 
উদরন্থ করে । 
এই মাকড়সারা সুদক্ষ শিকারী এবং এদের কৌশলও অদভুত ৷ এরা 
দিরুপ ধৈর্যের সঙ্গে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার সুযোগের জপেক্ষায় 
বসে থাকে এবং "কিরূপ সন্তর্পণে ?শকারকে অনুসরণ করে, তা বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য | আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ক্ষুদু প্রাণী কিরূপ 
অব্যর্থ কৌশলে নিজের শরশরের অনুপাতে বড় শিকারকে দাত ফুটিয়ে 
অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলে । 


q ৯৭. 
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দমদমের গনকটবতর্ণ একটি জলাশয়ে এই জাতীয় অনেক ডুবুরী মাকড়সা 
দেখে তাদের গাতাবধি লক্ষ্য করছিলাম । দেখলাম, ছোট ছোট অনেক 
তেচোখো মাছও পুকুরের আশেপাশে সাতার কেটে বেড়াচ্ছে । একটু 
ভয়ের কারণ বুঝলেই মাছগুলি ভাসমান শালুক পাতার নাঁচে গিয়ে লুকিয়ে 
পড়াছল এবং একটু পরেই আবার বেরিয়ে আসছিল । এক.জায়গায় দেখলাম 
ছোট একটা শালুক পাতার চারিদিকে কয়েকটি ছোট-ছোট মাছ কি যেন খু্টে 
খুঁটে খাচ্ছে। আর পাতাটার উপর প্রায় মধ্যস্থলে একটা ধাড়ী মাকড়সা 
অনেকক্ষণ ধরে চুপটি করে বসে তাদের লক্ষ্য করছে। হঠাৎ কেউ দেখলে 
মাকড়সাটার দুরাভসন্ধির কোন লক্ষণই খুঁজে পেত না, নিশ্চয়ই মনে হতো 
বেন মাছগুলির উপর তার মোটেই লক্ষ্য নেই । কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি 
সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ একটু অপেক্ষা করবার পরেই লক্ষ্য করলাম-_ 
মাকড়সাটা মাঝে মাঝে থেমে থেমে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে আন্তে আন্তে 
পাতার ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । খুব কাছে এসেই হঠাৎ একটা 
মাছের উপর লাফিয়ে পড়ে বিষ-দাত ফুটিয়ে দিল ৷ ছাড়াবার জন্যে মাছটাও 
আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারলো না। অবশেষে মাকড়সা 
মাছটাকে পাতার উপর টেনে তুলে কামূড়ে ধরেই রইলো । আরও কিছুক্ষণ 
ছটফট করে মাছটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে মৃত্যু বরণ করলো । এই মাছটা 
প্রায় পৌনে এক ই লম্বা ছিল । 

আরও 'বিশদভাব পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে একটা কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে 
কিছু জলজ উাঁতদ ও অল্প জলের মধ্যে কয়েকটি তেচোখো মাছ রেখে 
কয়েকটা মাকড়সা ধরে এনে ছেড়ে দিয়েছিলাম । কাচের চৌবাচ্চাটির মসৃণ 
গা বেয়ে উঠে মাকড়সাগুলির পালযে যাবার উপার ছিল না। তৃতীয় নে 
দেখলাম, একটি মাছ কমে গেছে । মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে দশ 
দিন পর দেখা গেল একটি মাছও অবশিষ্ট নেই। এতে পাঁরছ্কারভাবে 
বোঝা গেল যে, মাকড়সারাই মাছগুলিকে নিঃশেষ করেছে । 

স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মাছ ধরা ও খাবার আলোকচিত্র গ্রহণ করা 
নানা কারণে অত্যন্ত অসুবধাজনক এবং একরূপ অসম্ভব বলেই মনে হয়ে- 
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ছিল। অবশেষে নিম্নোন্ত উপায়ে উহাদের এই অবস্থার ছাব তুলতে সফল 
হয়েছিলাম ৷ জলভাতি একটা কাচের চৌবাচ্চার 'মধ্যে কয়েকটা মাকড়সা রেখে 


দিয়ে বেশ কয়েক দিন অভুক্ত অবস্থায় রেখে দিলাম । কয়েকদিন কিছু খেতে 
না পেরে ওরা অতিমাত্রায় ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিল । তখন এ পান্রের মধ্যে 
কয়েকটা তেচোখো মাছ ছেড়ে দেবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই দুটি মাকড়সা 
দুটি গাছকে বিষ-দাত বিদ্ধ করে পাতার উপর তুলে ফেললো । পূর্বেই 
ক্যামেরাটিকে সুবিধামত ভাবে কাচ পাত্রের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 
কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছাব তুলে নিতে আর কোন অসুবিধাই ঘটে নি । 

মাছটাকে পাতার উপর টেনে তোলবার পর জোরে শব্দ করায়, মাকড়সাটা 
ভয় পেয়ে মাছটাকে ছেড়ে দিয়ে এক পাশে বসে রইলো । 
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মাকড়সার নাচ 


ময়নর, পায়রা ও চড়নই পাখীর নাচ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই । 
বিশেষ করে কাঁবরা তো ময়;রের বৃত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । কিন্তু কীট- 
পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে মাকড়সার নৃত্যভঙ্গধ দেখলে বিস্মায়ের আর সীমা থাকে 
না। আমাদের দেশে খাল, বিল, পুকুরে জলজ ঘাসপাতার উপরে, পায়ে 
ডোরা-কাটা, ধূসর রঙের এক প্রকার ডুবুরি মাকড়সা দেখা বায় । এই জাতের 
পুরুষ মাকড়সারা স্তী-মাকড়সা অপেক্ষা আকারে কিছুটা ছোট । পুরুষ 
মাকড়সার গায়ের রং কালো । পা ছাড়া মুখের কাছে হাতের মত ছোট 
ছোট দুটি উপাঙ্গ আছে । তাদের অগ্রভাগ িশামশে কালো ; কিন্তু গোড়ার 
দিকটা ধবধবে সাদা । ,স্রী-মাকড়সা দেখতে পেলেই এরা ছুটাছুটি বন্ধ 
করে আত সন্তর্পণে পিছন দিক থেকে তার নিকটে অগ্রসর হতে থাকে । 
স্তী-মাকড়সার নিকট থেকে চার-পাচ হীন্ট দূরে থাকতেই শরীরটাকে একবার 
উচু ও একবার নীচু করে স্তী-মাকড়সার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ সুরু করে 
দেয় । সেই অদ্ভুত ভঙ্গীর নাচ প্রত্যক্ষ না করলে লিখে বোঝানো সম্ভব নয় । 
এইভাবে প্রার ২৩ ই দূরত্ব রক্ষা করে বার বার স্ী-মাকড়সাকে প্রদক্ষিণ 
করতে থাকে। স্রী-মাকড়সাট কিন্তু একস্থানে চুপ করে বসেই এই নাচ 
দেখে । নৃত্য করতে করতে বৃত্তের পরিধি ন্রমশঃ কমাতে থাকে । অপেক্ষাকৃত 
নিকটে এলেই দুখের সম্মুখন্থ ক্ষুদ্র উপাঙ্গ দুটিকে ঠিক হাত-জোড়ের 
মত করে উপরে তোলে এবং পরক্ষণেই দুটিকে দু-দকে প্রসারিত 
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করে নীচে নামিয়ে আনে । আগেকার দিনে নবাব-বাদশাদের দরবারে 
যেরূপ কুণশ করবার প্রথা ছিল, যেন হুবহু সেই কুঁণশের কায়দায় পুরুষ- 
মাকড়সা, মাকড়সা-রাণীর তোয়াজ করে । এইরূপ কুঁণশ করতে করতে মাঝে 
মাঝে বৃত্যভঙ্গী বদল করে পাগুলি কাঁপাতে কাঁপাতে একটু 'একটু করে তার 
কাছে ঘে'ষতে থাকে । 


চোর মাকড়স। 
নেকড়ে মাকড়সা 

আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ঘরের দেয়াল, মেঝে বা বেড়ার গায়ে আধ 
ইণ্ডি লয়া, পিঠের উভয় পার্শ্ব কালো ডোরাওয়ালা নেকড়ে মাকড়সা নামে 
ছোট ছোট একপ্রকার মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এরা 
দিনের বেলায় মাছি শিকার করেই জীবনধারণ করে। সন্ধ্যার পূর্বেই এরা 
নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা কোনও নিরাপদ স্থানে চুপ করে 
বসে বিশ্রাম করে। এদের শিকার ধরবার কৌশল আঁত অদ্ভুত । মেঝেতে 
মাছি বসতে দেখলেই মাকড়সা এক-পা দু-পা করে আত সন্তর্পণে তার দিকে 
অগ্রসর হয় । কাছে এলে মাছির নজর এড়াবার জন্যে ঘুরে গিয়ে তার পিছন 
দিকে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে শিকারের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে 
পড়ে । এই মাকড়সা প্রায় পনেরো-যোলাট ডিম পাড়ে । ডিম ফুটে বাচ্চা 
বের হবার পর সেগ্দীল কয়েক দন বাসার মধ্যেই অবস্থান করে । বাসা 
থেকে বেরিয়ে গেলে এদের পরস্পরের মধ্যে আর কোনও সমৃদ্ধ থাকে 
না। অধিকাংশ বাচ্চারই.-প্রয়োজনানুরূপ শিকার ধরবার সুযোগ হয় না; 
কাজেই অনেকে অল্পাহারে বা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । এই অবস্থায় 
বাধ্য হয়েই এরা চুরি করতে প্রবৃত্ত হয় । 

আমাদের দেশে সর্বত্রই হল্দে রঙের একপ্রকার ক্ষুদে পড়ে দেখা 
যায়। তারা দলে দলে সার বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত 
করে। প্রায়ই দেখা যায় হাজার হাজার পি*পড়ে সার বেঁধে খাদা-কণা অথবা 
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কষ ক্ষুদ্র ডিম মুখে করে এক স্থান থেকে জন্য স্থানে যাতায়াত করছে । বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পি'পড়ের সারের আশেপাশে পূর্বোন্ত 
বাচ্চা মাকড়সার দু-একটা আঁত তীক্ষু দৃষ্টিতে পি'পড়েদের যাওয়া-আসা 


পর্যবেক্ষণ করছে অথবা কোন সুযোগের অপেক্ষায় এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা 
করছে । কোন একটি পি’পড়ে যেই ডিম অথবা খাদ্য-কণা মুখে নিয়ে তাদের 
কারোর কাছ দিয়ে চলে যায়, অমনি মাকড়সাটা চক্ষের নিমেষে ছুটে গিয়ে 
তার মুখের {জিনিষটি কেড়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দেয় । পি'পড়ের সারের 
মধ্যে তখন হুলস্থূল পড়ে যায় । ইতস্ততঃ ছট্টাছুটি করে তারা অপহরণকারার 
{পছে তাড়া করে, কিন্তু মাকড়সার মত দ্রুতবেগে ছুটতে পারে না 
বলেই কোনও লাভ হয় না। হইাতমধ্যে মাকড়সা ক্ষিপ্রাততে অপহৃত 
বন্তু নিয়ে সরে পড়ে এবং সেটা উদরদ্থ করে কিছুক্ষণ পরে আবার এসে 
খাবার ছিনিয়ে নেবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে । 


১৯০৩ 


মাকড়সার লড়াই 
ঘরে| মাকড়সা 

আমাদের দেশে ঘরের দেয়ালে অথবা পরিত্যন্ত নির্জন স্থানে ধূসর রঙের 
বড় বড় একপ্রকার মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । দিনের বেলায় এরা 
প্রায়ই একস্থানে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে । এরা রান্িচর প্রাণী ; 
রাতের অন্ধকারে আরশোলা, উইচিংড়ি প্রভাত শিকার করে বেড়ায় । অনেক 
সময় দেখা যায়__স্তরী-মাকড়সা গোল বিস্কুটের মত সাদা সাদা একটা ডিমের 
থলে বুকে অশাকড়ে ধরে এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে । বুকে আটকানো 
বিস্কুটের মত গোলাকার জিনিষটা ডিম রাখবার থলে । এই থলের মধ্যে 
১৫০ থেকে ২০০ হল্দে রঙের ডিম থাকে । ডিম থেকে বাচ্চা বের না 
হওয়া পর্যন্ত এরা থলে বুকে করে ঘোরাফেরা করে । কিছুদিন আগে একটা 
অপারদ্কার ঘরের মধ্যে ঢুকে দেয়ালের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, দুটা 
মাকড়সা প্রায় ৬1৭ ই ব্যবধানে অবস্থান করে মুখোমুখি চেয়ে আছে। 
দুটার বুকেই ডিম আট্কানো ছিল । অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনে একইভাবে 
আছে, কেউই নড়ছে না'। তারপর হঠাৎ একটা মাকড়সা সামনের পা দুটা 
উঁচু করে অপরটার কে অগ্রসর হতেই সেটা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে যেন 
পালাবার উদ্যোগই করছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালালো না। সেগ্ছানে 
থেকেই সম্মুখের পা দুটাকে উঁচু করে অপেক্ষা করতে লাগলো । সেই 
অবস্থায় উভয়েই আরো কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর প্রথম অগ্রগামন 
মাকড়সাটা হঠাৎ ছুটে এসে অপর মাকড়সাটার উপর পড়লো । প্রায় তিন- 
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চার সেকেণ্ড ধরে উভয়ের মধ্যে খুব কামড়া-কামাঁড় চললো । তারপর 
আবার দুজনেই সরে দাড়ালো ৷ দু-তিন মিনিট যেতে না যেতেই "দুজনের 
মধ্যে আবার ভীষণ লড়াই বেধে গেল । ডিম কিন্তু কেউ ছাড়ে না. মুখের 
সন্মুখন্থ হকের মত দুটি উপাজের সাহায্যে ডিম অশিকৃড়ে আছে । নীচে 
দেয়ালের গা দ্ে*ষে একটা বড় এনামেলের গামলা ছিল । এই অবস্থায় 
উভয়ে জড়াজাঁড় করে নীচের সেই গামলাটার মধ্যে পড়ে গেল ৷ গামলার 
মধ্যে পড়েও জড়াজাঁড় অবস্থায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত কামড়া-কামড় চললো । 
কামড়া-কামাঁড়র ফলে একটা মাকড়সার একটা ঠ্যাং ছি'ড়ে গেল, তবুও কিন্ত 
কোন পক্ষের পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কিছন্ষণ 
পরে উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আন্রমণ করবার জন্যে 
একটু দূরে গিয়ে মুখোমুখি ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো । প্রায় সাত-আট 
মানিট এভাবে কাটবার পর আবার লড়াই সুরু হলো ৷ ছিন্নপদ মাকড়সাটা 
বড়ই কাৰু হয়ে পড়েছিল । অপর মাকড়সাটা সেটাকে চিত করে ফেলে 
বুকের কাছে দাত ফুটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কামূড়ে রইলো । পরাজিত 
মাকড়সাটার পাগুলি থরথর করে কীগাঁছল । কতক্ষণ পরে পাগুলিকে কীপিয়ে 
কাঁপয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে লাগলো ॥ তখনও কিন্তু ডিমাট তার 
বুকের উপরই চেপে ধরা ছিল ৷ কিছুক্ষণ গর 1বজেতা, পরাজিত মাকড়সাটার 
বুক থেকে ডিমাঁট কেড়ে নিয়ে পিছনের একটা ঠ্যাং দিয়ে আকড়ে ধরে 
পলায়নের উপক্রম করতে লাগলো ; কিন্তু এনামেলের গামলার খাড়া গাড় 
বেয়ে উঠতে না পারায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেখানেই বন্দী হয়ে থাকতে 


হয়েছিল ৷ 
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প্যারান্ুটিস্ট মাকড়সা 


আগুন লাগলে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে নিরাপদে নিচে অবতরণ করবার 
উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্যারাসুট ব্যবহৃত হয় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে । অবশেষে ১৭৮৫ 
খুণ্টাব্দে বেলুন থেকে নিরাপদে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্যারাসুট ব্যবহারের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানা বাধাবির আতন্রম করে 
আকাশে উড়তে এবং এরোপ্নেন থেকে আরোহাীদের ভূতলে অবতরণ করাবার 
জন্যে প্যারাসুটের যথেষ্ট উন্নাত সাধিত হয়েছে ৷ প্রকৃতি মানুষকে উদ্ভয়নক্ষণ 
করে গঠন করে নি । বুদ্ধিকৌশলে তারা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করেছে 
তাদের প্রয়োজনের তাগিদে । কিন্তু বংশবিস্তার ও পৃথিবীর সর্বত্র পারব্যাপ্ত 
হবার জন্যে একটা দর্মনীয় আকাঙ্ক্ষা জীবজগতে সর্বত্রই পারলাক্ষত হয় ৷ 
প্রত্যেকাট উীষ্তিদ, প্রত্যেক প্রাণী এই সহজাত সংস্কারবশে পাঁরচাঁলত হয়ে 
থাকে । এটাই জীবজগতের একটা সাধারণ নিয়ম ॥ ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
জন্যে প্রকৃতি বিভিন্ন উীঞ্তদ ও প্রাণীকে বিভিন্ন কৌশলের অধিকারী করেছে । 
ওড়বার ক্ষমতা তার মধ্যে অন্যতম | প্রকীতির উপর আধিপত্য বিস্তারের 
জন্যে মানুষের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ বুদ্ধব্বত্তর অপূর্ব উৎকর্ষতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নেই ; কিন্তু পক্ষাবহীন হয়েও প্রকৃতিদত্ত অদ্ভুত কৌশলে কোনও 
কোনও উী্দ-বীজ ও প্রাণী বাতাসে ভর করে যেভাবে দূরদূরান্তে আধিপত্য 
বিস্তার করে, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক । আকন্দ, 
সোনালী, তুলা প্রভূতির মত অনেক উদ্ভিদ-বীজের নাম করা যেতে পারে, 
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যারা প্রকৃতিদত্ত অপূর্ব কৌশলে বাতাসে ভর করে দূরদূরান্তরে বংশবিস্তার করে 
থাকে । কাটপতঙ্গের মধ্যে মাকড়সাদের এরুপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা বার । 


যারা মাকড়সার জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে বিশেষভাবে পারিচিত নন, তারা 
একথা শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে, ডানাশূন্য প্রাণী হয়েও মাকড়সা 
আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে । গ্লাইডারের সাহায্যে মানুষ যেমন বাতাসে 
ভেসে দীর্ধপয অতিক্রম করে, বিমান ছত্রিকার সাহায্যে প্যারাসুটিস্ট যেমন 
বাতাসে ভর করে ধারে ধীরে ভূতলে অবতরণ করে, পক্ষাবহীন হলেও 
মাকড়সা সেরূপ তার সূত্র অবলম্বনে হাওয়ায় ভেসে ইচ্ছামত যে কোনও 
দূরবতণ স্থানে গিয়ে বসত স্থাপন করে থাকে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, ক্ষুদ্রকায় এবং বাচ্চা মাকড়সারাই কেবল এরুপ উদ্তয়নক্ষমতার অধিকারী । 
সাধারণ পাঁরণত বয়স্ক মাকড়সারা কিন্তু বাচ্চাদের মত এরপ হাওয়ায় ভেসে 
বেড়াতে পারে না । অবশ্য পাঁরণত বয়স্ক মাকড়সারা ইচ্ছা করলেই অল্প 
সময়ের মধ্যে সূত্রের সাহায্যে দূরতর স্থানে চলে যেতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ 
করে না। 

মাকড়সা এক অদ্ভুত জীব ৷ সাধারণ কাঁট-পতঙ্গের সঙ্গে এদের আকৃতি 
বা প্রকৃতিগত কোনই সামঞ্জস্য নেই । সাধারণ কট-পতঙ্গের শরীর যেমন 
মাথা বুক ও পেট-_এই তিন ভাগে বিভন্ত, মাকড়সার শারীরক গঠন কিনতু 
সেরূপ নয়। মাথা ও পেটই এদের শরীরের প্রধান অংশ । আটটি পা, 
আবার চোখও আটট | পুংজননোন্দ্িয় দ:টি ; তাও. আবার মন্তকের উভয় 
পার্শ্বে অবাস্থিত। সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঁ_শরাঁরের পশ্চান্দেশ থেকে 
স:তা বের করে শিকার ধরবার উপযোগী সুদ্বশ্য জাল বোনবার ক্ষমতা এবং 
সুতার সাহায্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে গমনাগমন করবার অপূর্ব ক্ষমতা । 


'বুড়ীর-সূতা' হয়তো অনেকেই দেখেছেন, ইংরেজীতে 
অনেক সময় দেখা যায়__অতি স্্ম লঙ্কা একফাঁল সূতা 


যাকে বলে 


Gossamer | 
অথবা এলোমেলোভাবে একসঙ্গে জড়িত কতকগুলি সূতার ফাল হাওয়ায় 
[ছে__াদের মা বুড়ী বসে বসে রাত-দিন চরকার 
হাওয়ায় উড়ে আসে৷ 
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ভেসে বেড়াচ্ছে । গল্পে অ 
সূতা কাটে । সেই সূতার বিচ্ছিন্ন বা কাঁতিত অংশ 


এগ্ীলই হলো বুড়ীর-সূতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বুড়ীর সূতাই বাচ্চা 
মাকড়সার প্যারাসুট । এই প্যারাসুট অবলম্বন করে বাচ্চা মাকড়সারা দেশ- 
দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ 


শ্রবণোন্দ্রয় সম্পাঁকত গবেষণার ব্যাপারে মাকড়সা পোষবার প্রয়োজন 


হরোছল ৷ জাল বুনে যাতে স্বচ্ছন্দ মনে বাস করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 
পরীক্ষাগারে কতকগুলি ঝুলনো ফ্রেমের ব্যবস্থা করে তাদের প্রত্যেকটিতে 
এক-একটি মাকড়সা ছেড়ে দিয়ে!ছলাম। কিন্তু এক রানি পার হতেই 
দোখ__জাল বোনা তো দূরের কথা, প্রত্যেকটি ফ্রেম থেকেই মাকড়সাগুল 
অদৃশ্য হয়ে গেছে । অনুসন্ধানের পর পরীক্ষাগারের দেয়ালের এক কোণে 
তাদের দহটর মান সন্ধান পাওয়া গেল ৷ : বাকিগুলির কোনই সন্ধান মিললো 
না। একমাত্র ঝুলানো তার বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া ছাড়া মাকড়সাগুলির 
পলায়ন করবার অন্য কোন রান্তাই ছিল না। কাজেই পুনরায় পরীক্ষার 
উদ্দেশ্যে ঝুলনো তারের সঙ্গে এমন একটা বৈদ্যুতিক কৌশল সংযোগ করে 
দিলাম, যাতে তার বেয়ে উপরে উঠতে গেলেই বৈদ্যাতক ‘শক’ লেগে 
মাকড়সা নীচে অবতরণ করতে বাধ্য হয় । এইভাবে ক্রেম থেকে পলায়নের 


পথ বন্ধ করে পুনরায় এক-একটি মাকড়সা ফ্রেমে ছেড়ে দিলাম । ভেবোছলাম, 
ফ্রেম থেকে পলায়ন করবার উপায় না দেখলে এক দিনেই হোক বা দ্‌- 
দিনেই হোক, পেটের দায়ে অবশেষে জাল বুনতে বাধ্য হবে। কিন্তু পরদিন 
পরীক্ষাগ্গারে প্রবেশ করেই অবাক হয়ে গেলাম ৷ এবারেও, প্রত্যেকটি 
ফ্রেম খাল । কোথাও একটি মাকড়সা পাওয়া গেল না । ফ্রেম থেকে বের 
হবার কোন রান্তা না থাকা সত্বেও এরা উধাও হলো কেমন করে? কৌতুহল 
বেড়ে উঠলো । আবার নতুন মাকড়সা ধরে এনে ফ্রেমে বাঁসয়ে দিলাম । 
এবারেও ঠিক পূর্বের মত অবস্থা ঘটলো ৷ কিন্তু এবার এক দিকের দেয়ালের 
কোণে মন্ত একটা জাল বুনছে দেখতে পেলাম ৷ ফ্রেম থেকে পলায়ন করে 
মাকড়সাটা শিকার ধরবার আশায় জাল বুনোছল । আমার নর্দোশত স্থানে 
না হোক, একটা ঘাকড়সাও অন্ততঃ ল্যাবরেটারর মধ্যেই জাল পেতেছে 
আপাততঃ এতেই কি স্বান্ত অনুভব করলাম এবং তার সাহায্যেই পরীক্ষা 
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চালাতে উদ্যোগী হলাম ৷ কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদাই এই কথাটা উ”কবুীক 
মারতে লাগলো যে, বাইরের কোনও কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকা সত্তেও 
ফ্রেম থেকে মাকড়সা অদৃশ্য হলো কেমন করে ? তবে কি সূতার সাহাধে 
নশচে ঝুলে পড়ে £ কিন্তু তাও সম্ভব মনে হলো না, কারণ অস্বাভাবিক 
অবস্থায় পড়লে কাঁটপতঙ্গেরা সাধারণতঃ উধ্বগামন ছাড়া যেমন নিম্নগাম। 
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হতে চায় না, এদের স্বভাবও সেরূপ ॥ তথাপি কৌতুহল নিবীত্তর জন্যে 
পুনরায় পরাক্ষায় প্রবৃত্ত হলাম । এবারে ঝুলানো ফ্রেমগুলির ঠিক নাঁচে, 
মেঝের উপর উচু কানাওয়ালা বড় বড় কতকগুলি মসৃণ জলপাত্র রেখে 
দিলাম । উন্দেশ্য, বৈদ্যুতিক “শকে*র ভয়ে মাকড়সা উপরের দিকে তো 
উঠতেই পারবে না, আবার নীচে নামতে গেলেও জলে ডুবতে হবে ॥ কারণ- 
জশতার কেটে কোনব্রমে কিনারায় যেতে পারলে খাড়া কানার মসৃণ গা 
বেয়ে উপরে ওঠবার উপায় থাকবে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
ব্যবস্থায়ও মাকর়সাগ্িকে ফ্রেমে বন্দী রাখতে পারা গেল না। জজের 
পাঁরবর্তে নীচে তাঁড়ীতক জাল পেতে রাখা হলো, যেন সেখানে অবতরণ 
করবামান্রই তাঁড়তাহত হয়ে তার মৃত্যু ঘটে ৷ কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো 
না। এরূপ অবস্থা অবলম্বনের পরেও দেখা গেল, মাকড়সারা ফ্রেম থেকে 
বেরিয়ে দেয়াল বা ছাতের কড়িবরগার গায়ে দিব্য সুস্থ শরীরে অবস্থান 
করছে । একমান্র ওড়বার ক্ষমতা থাকলে এর/প ঘটনা সম্ভব হতে পারতো 


কিন্তু সেরুপ ক্ষমতা তো মাকড়সার.নেই ! ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর হলেও 
কোনক্রমেই তাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে অবশেষে চতুষ্কোণ ট্যাণ্কের 
মত বড় বড় কতকগুলি কাচের জারে মাকড়সা রেখে তারের জালে তাদের 
মুখ বন্ধ করে দিলাম ৷ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণই 
হোক অথবা বদ্ধ পাত্রের তাপাধিক্যের ফলেই হোক, দু-তন দিন 
পর্যন্ত তাদের জাল পাতবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তারা 
কাচপাত্রের এক কোণে গ:টিমুটি হয়ে বসে রইলো ৷ খাবার লোভ দেখিয়ে 


জাল পাতবার জন্যে উৎসাহিত করবার আঁভগ্রায়ে প্রত্যেক পাত্রের অভ্যন্তরে 
কড়সারা সেটা গ্রাহ্যের 


এক-একটি জীবন্ত ফাঁড়ং ছেড়ে দিলাম । কিন্তু ম 
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মধ্যেই আনলো না। আশঙ্কা হাচ্ছল, খেতে না পেলে মাকড়সাগ্যাল 
শীই মরে যাবে ৷ কারণ জাল বুনতে না পারলে শিকার মুখের কাছে 
ধরলেও তারা তাকে স্পর্শ করে না। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, 
এরা অনেক দন পর্যন্ত না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে । চার-পাঁচ দিন পরে 


দেখা গেল, একটা মাকড়সা কাচপান্রের অভ্যন্তরে আড়াআড়ভাবে দু-চারটি 
পূতার টানা দিয়েছে । মনে হলো এবার 'নশ্চরই জাল বুনবে, কিন্তু এ 
পর্যন্ত । জাল আর বুনলো না--এঁ সুতার টানার নীচের দিকে ঝুলে 
রইলো । আরও দুশীতন দিন কেটে গেল ৷ একাঁদন দেখলাম, এ সূতার 
সঙ্গে একটা থাঁল বুনে মাকড়সাটা তাতে ডিম পেড়েছে । ডিম পাড়বার 
পর চার দন আঁতন্রান্ত হয়েছে । মাকড়সা সমেত কাচ পান্রাটকে টোবিলের 
উপর রেখে বন্ত্র সহযোগে ডিমের থাঁলটির বয়নকৌশল পরীক্ষা করোছলাম ৷ 
পাত্রের ঢাকনাটি খোলাই ছিল । কিছু দূরে টোবল-ফ্যান চলাছল ॥ প্রথমে 
মাকড়সাটা এক কোণে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিল । খানিক বাদেই সে যেন 
চাঙ্গা হয়ে উঠলো ॥ পাগল কিণ্িৎ প্রসারিত করে দু-এক বার এঁদক- 
ওাঁদক ঘুরে কাটালো । আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর কাচের গা 
বেয়ে মাকড়সাটা ধারে ধীরে উপরে উঠে এসে পাত্রের কানার উপর বসবার 
চেষ্টা করতে লাগলো । কিন্তু অতবড় লম্বা পা নিয়ে অপ্রশন্ত জায়গায় 
বসবার সুবিধা হচ্ছিল না বলে দু-তিন বার ?পছংলে পড়েও অবশেষে টাল 
সামূলে শরঈরের পণ্চাগ্তাগ হাওয়ার মধ্যে উচু করে তুললো । পাখাটা 
মাঝামাঝি বেগে চলছিল । আমার চোখেগুখে সুক্ষ্ম আশের মত কিছু 
জাঁড়র়ে যাচ্ছে অনুভব করলাম । যতই মুছে ফোল ততই যেন আরও 
বেশী বেশী করে জড়ায় । লক্ষ্য করে দেখলাম মাকড়সাটা শরীরের 
পণ্চান্দেশ উচু করে বাতাসে সুতা ছাড়ছে--প্রথম দিকের সূতাটা এত 
সক্ষম যে মোটেই নজরে পড়ে নি। পরে ক্রমশঃ মোটা সূতা বের 
করাছল। তখন একপাশে সরে গেলাম। ক্রমশঃ দ্রুতবেগে লগা হতে 


হতে সভার প্রান্তভাগ দেয়ালে ঠেকে আটকে গেল। সূতাটা কিছুতে 
আটকেছে কিনা বোঝাবার জন্য মাকড়সা তার পিছনের পা দিয়ে কয়েকবার 
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টেনে দেখলো । যেমন করেই হোক সে বুঝলো যে, সূতাটা কিছুতে 
আট.কে থাকলেও 'ঢলাভাবে রয়েছে । তখন সে পিছনের দুই পায়ের 
সাহায্যে ধীরে ধীরে সৃতাটাকে গুটাতে লাগলো । কিছুক্ষণ গুটাবার পর 
সূতাটা বেশ টান হতেই সেই কাচ-পান্রের গায়ে জুড়ে দিয়ে সেই সূতা 
বেয়ে নীচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে দেয়ালে গিয়ে উপাচ্ছিত হলো । ফ্রেম 
থেকে মাকড়সাগুি কেমন করে পালিয়ে যেত, এ ব্যাপার দেখে তা পরিষ্কার 
হয়ে গেল । পর্যবেক্ষণের ফলে আরও বুঝতে পারলাম যে, সন্ধ্যার 
পূর্ব পর্যন্ত এরা প্রায়ই নাক্রিয় অবস্থায় বসে থাকে । অবশ্য জালে শিকার 
পড়লে আলাদা কথা ৷ কিন্তু শিকার বেশীর ভাগ রান্রতেই জালে পড়ে। 
কদাচিৎ কোনও গতিকে দু-একটা শিকার :: * বেলায় জালে আটকাতে 
দেখা যায় । এই জন্যেই পূর্োন্ত পরীক্ষায় এগদালকে সূতার সাহায্যে 
পালাতে দেখি নি। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার পর মাকড়সাগঠলকে দিয়ে 
ইচ্ছানুষায় ফ্রেমে জাল পাতবার ব্যবস্থা করতে আর কোনই অসুবিধা 
ঘটেনি ৷ 

যাহোক, এই ঘটনার প্রায় “দিন দশেক পর. কাচ পান্রটার মধ্যেই 
মাকড়সার ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা বের হলো । সংখ্যার তারা এক শতেরও 
বেশশী হবে ॥ কতকগুলি বাচ্চা ডিমের থাঁলটার উপর, কতকগুলি কাচের 
গায়ে বসেছিল এবং কতকগুলি আবার সূক্ষ্ম সূতা থেকে ঝুলাছল । 

এতগুলি বাচ্চাকে কি খাইয়ে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবো, কিছুই স্থির 
করতে পারছিলাম না । ভাবলাম-_দেখা যাক, যাঁদ দু-একটা বাচ্চাকে 
অনাহারে মরতে দেখা যায়, তখন ছেড়ে দিলেই হবে । তারপর অন্যান্য 
মাকড়সাগুলিকে নিয়ে পরাক্ষাকার্যে ব্যাপৃত হওয়ায়  বাচ্চাগুলির কথা এক 
রকম ভুলেই গিয়েছিলাম । দিন-পাচেক পর হঠাৎ মনে পড়তেই দেখলাম-_ 
বাচ্চাগল অনাহারে মরা দূরে থাক কাচের জারের মধ্যে অজস্র সূতা বুনে 
অনেকগ/লি পাতলা সাদা কাগজের ফালর মত পদার্থে সেটিকে ভাত করে 
ফেলেছে ৷ - কাচের পাত্রটা এখন অর্ধস্বচ্ছ বা অস্চ্ছই বোধ হাচ্ছিল। 
হাওয়ার মধ্যে সূতা ছাড়বার পূর্বোন্ত স্বভাবের কথা স্মরণ করে বাচ্চাগণলর 
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সম্বন্ধেও কৌতুহল জাগ্রত হলো । পান্রটাকে তখন টোবল-ফ্যানের বিপরীত 
{দকে বাঁসয়ে জালের ঢাকনা খুলে দিলাম । আশ্চর্য ব্যাপার !- বারুস্রোতের 
সন্ধান পেয়েই বাচ্চা্ুলি একে একে উঠে এসে পাত্রের কানার উপর জমায়েও 


হবার চেস্টা করতে লাগলো, কিন্বু হাওরার জোরে স্থির থাকতে পারাছিল 
না। পাখার ঘূর্ণনবেগ যথাসম্ভব কাঁময়ে দিতেই, দেখি- বাচ্চাগল 
কানার উপর উঠে শরীরের পশ্চান্তাগ উচু করে পূর্বোন্ত উপায়ে বাতাসে 
সূতা ছাড়তে আরম্ভ করলো । সূতা এত সূক্ষ্ম বে সহজে তা নজরেই পড়ে 
না। এরপর যা ঘটলো তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম ৷ শরীরের 
পশ্চান্তাগ উচু করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাগীল যেন হাওয়ায় উড়ে 
পাখার ?বপরীত দিকের দেয়ালে বসতে লাগলো । বড় মাকড়সাটা যেমন 
সূতা বেয়ে দেয়ালে গিয়োছল,এ গঢ়লকে সেরূপ কিছুই করতে দেখা গেল 
না। প্রায় ১০।১৫ 'মানটের মধ্যেই সবগ'ীল বাচ্চা দেয়ালের খানিকটা স্থান 
অধিকার করে ফেললো । এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার পর বাচ্চাগ্ীলর 
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের কৌশল সম্যক অবগত হবার জন্যে 
বিবিধ পরীক্ষার ফলে তাদের সমুন্ধে অনেক বিষয় অবগত হতে পেরেছিলাম । 

মোটের উপর বাচ্চা মাকড়সাগযাঁলকেই প্যারাপুটিস্ট আখ্যা দেওয়া যায় । 


কারণ এরা নিজ নিজ দেহ-ীনঃসৃত সুতায় ভর করে অনুকূল বায়ুস্রোতে দূর- 
দুরান্তরে ভেসে যেতে পারে। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা ছাড়া 
পাঁরণত বয়স্ক মাকড়সারা মোটেই হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে না। 
খোলা জায়গায় একটু বাতাস বইতে থাকলেই বাচ্চা মাকড়সাগদল লতাপাতা 
বেয়ে উপরে উঠে উন্মুন্ত স্থানে উপাস্থিত হয় এবং বারুস্সোতের দিকে মুখ করে 
পাগীলকে প্রায় একীন্রতভাবে উচু করে তোলে ৷ তারপর শরীরের পশ্চাপ্তাগ 
উঁচু করে সূতা ছাড়তে থাকে । বাতাসের টানে সূতাটা কিছু দুর প্রসারিত 
হলেই যখন বুলতে পারে সুতায় যথেষ্ট বাতাস আ।ট্‌কাচ্ছে, তখন অবলম্বন 
ছেড়ে দিয়ে সুতার সঙ্গে বাতাসে উড়ে যার । অনুকূল বারুভরে সুতায় ভর 
করে. বাচ্চাগ্ীল বহু দুরে চলে যেতে পারে । এর:পভাবে সূত্র অবলম্বনে 
মাকড়সাকে উপকূল ভাগ থেকে প্রায় দুই শত মাইল দূরে জাহাজের উপর 
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অবতরণ করতেও দেখা গেছে । উড়তে উড়তে এরা ইচ্ছামত যে কোন স্থানে 
অবতরণ করতে পারে । এই কৌশলটি আরও অদ্ভুত । কোনও স্থানে 
নামতে ইচ্ছা হলেই পায়ের সাহায্যে আত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সৃতাটাকে গন্টাতে 
থাকে । সৃতার দৈর্ঘ্য কমে গেলেই তাতে আর বেশী বাতাস আটুকাতে 
পারে না, তখন প্যারাসুটিস্টের মত ধারে ধারে নাঁবয়ে নিয়ে অবতরণ 
করে। অবশ্য প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে অথবা স্থান নির্বাচনের ভুলে 
অনেকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয় ; কিন্তু সেটা ভিন্ন কথা । উপর 
থেকে নীচে নামবার কালে তাদের মোটেই বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। নতুন 
স্থানে উপাস্থিত হয়ে তারা আত ক্ষদ্রাকীত অথচ নিখু' জাল বুনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কটট-পত্গ শিকার করবার আশায় বসে থাকে । শিকারের প্রাচ্যের সঙ্গে - 
সঙ্গেই এদের শরীর দ্রুত বাঁধত হতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধি পেলে এরা 
খোলস বদলায় । তখন দেহের ওজন বৃদ্ধির দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তারা আর গগন-পর্যটনে২ সক্ষম হয় না-। কাজেই তখন দ্‌রব্তাঁ স্থানে 
সূতা আটকে গমনাগমন করে থাকে । কিন্তু বাতাসে চলাচল করতে পারে 
না। এর্‌প আবদ্ধ কুঠুরি বা পাত্রের মধ্যে থাকলে বাচ্চা মাকড়সারা একই 
স্থানে জড়াজাঁড় করে অবস্থান করে এবং যদৃচ্ছ সুতা বের করে এলোমেলো 
ভাবে পাতলা চাদরের মত আশ্রয় স্থল গড়ে তোলে ৷ কারণ, বাতাসের 
সাহায্য ব্যাতরেকে বড়ই হোক বা ছোটই হোক, কোনও মাকড়সাই জালের 
প্রাথীমক কাঠামো তৈরী করতে পারে না। বায়ুস্রোত রাহত কোনও স্থানে 
আবদ্ধ থাকলে বাচ্চাগুলি জন্মগত সংস্কারবশে জাল বুনতে চেষ্টা করলেও 
সেগুলি জাল না হয়ে কতকগদীল এলোমেলো সুতার ভ্পে পরিণত হয়। 
আমাদের দেশীয় এঁপরা, নেফিলা ও 'বাভন্ন গণভুন্ত বহু জাতীয় মাকড়সার 
বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষার ফলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর্‌প অবস্থা প্রত্যক্ষ 
করোছি। বদ্ধ পান্র থেকে উন্মন্ স্থানে ছেড়ে দিলে একটু বায়ুপ্রবাহ অনুভব 
করলেই তৎক্ষণাৎ সূতা ছেড়ে আকাশে উঠে যার । কখনও কখনও আবার 
বাভিন্ন সূতা একসঙ্গে জড়াজড়ি করে কয়েকটি একত্রে বাতাসে ভেসে বেড়ায়! 
ডিম থেকে বের হবার পর বাচ্চাগীলকে প্রায়ই দলবদ্ধভাবে স;তা থেকে 
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ঝুলতে দেখা যায় । চার-পাঁচ দিন পর ক্রমশঃ সুতার সাহায্যে চতুদিকে 
ছাড়িয়ে পড়তে থাকে৷ বাচ্চাদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে আ'ধপত্য বিস্তারের 
প্রশ্ন গৌণ হতে পারে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে ছড়িয়ে পড়ার একান্ত 
প্রয়োজন । কারণ মাকড়সারা সুবিধা পেলেই একে অন্যকে ধরে খেয়ে 
ফেলে । এক মাতৃগর্ভসমুদ্ভুত বাচ্চাদের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা 
যায় না। এমন কি, সুবিধা পেলে মাও সন্তানদের রেহাই দেয় না । তাছাড়া 
অন্যান্য শক্ুরও অভাব নেই । কাজেই আত্মরক্ষা ও বংশাবপ্তারের জন্যে এই 
প্রাণীদের বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হয় । তার মধ্যে উদ্ভয়ন কৌশল 
ও অনুকরণ-ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলে মনে হয় ! 
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পি'পড়ে-মাকড়স। 


গ্রাণী-জগতে নিয়শ্রেণীর কাঁটপতঙ্গের "মধ্যেই অত্যাধক পরিমাণে 
অনুকরণাপ্রয়তা পাঁরলাক্ষত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা এমন নিখু'ৎ 
অনুকরণ-শন্তির পরিচয় দেয় যে, বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও তাদের স্বরূপ 
উপলাদ্ধ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । বাভন্ন জাতের ফাঁড়ং, প্রজাপতি, 
টিকটিকি, ব্যাং ও অন্যান্য বিচিত্র কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় নানাভাবে অবস্থান 
করে অথবা পাঁরপাঁশ্বক বর্ণাবলীর সঙ্গে দেহবর্ণের সামঞ্জস্য সাধন করে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বদাই শত্রুকে ফাক দিতে চেষ্টা করে থাকে | আবার 
কোনও কোনও প্রাণী যেন জন্মগত সংস্কারবশেই অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে ; 
যাঁদও তাদের অনুকরণপ্রণালী অনেকটা নিকৃষ্ট ধরণের । 

দিনরাত শন্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন থেকে এবং শক্রুর হাতে নানা ভাবে লাঞ্ছিত 
হয়ে কোন কোন কাঁটপতঙ্গ এমন অদ্ভূত অনুকরণ-শান্তি আয়ত্ত করেছে যে, 
তাদের শারীরিক গঠন ও গাঁতীবাঁধ লক্ষ্য করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয় । 
দৃণ্টান্তসুরূপ মাকড়সাদের কথা বাঁল। মাকড়সার পদে পদে শত ॥ ঘরের 
দেয়ালে, কাঁনসে অথবা কপাটের আড়ালে, বোলতার মত আকাতাবশিল্ট 
নানা জাতের 'িচিন্র পোকাকে নরম মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করতে দেখতে 
পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ কুমোরে-পোকা নামে পরিচিত । হাজার 
হাজার 'বাভন্ন শ্রেণীর বিচিত্র মাকড়সার মত বিভিন্ন জাতের কুমোরে- 
পোকারও অভাব নেই | মাকড়সার প্রধান শন্রু এই কুমোরে-পোকা । এরা 
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সর্বদাই মাকড়সার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং হঠাং মাকড়সাকে একবার দেখতে 
পেলেই তৎক্ষণাৎ উড়ে গিয়ে তাড়া করে, ধরতে পারলে কামড়ে ধরে 
মাকড়সার শরীরে একপ্রকার বিষ ফুটিয়ে দেয় । 'বিষের প্রভাবে মাকড়সাটা 
মরে যায় না বটে, কিছু একেবারে অসাড় ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে । কুমোরে- 
পোকা তখন তাকে টেনে অথবা মুখে করে বাসায় নিয়ে যার । এরুপে 
পাঁচ-সাতটা মাকড়সা সংগ্রহ করে এক-একটা কু্ঠুরতে রেখে প্রত্যেক কুঠাঁরতে 
এক-একটা ডিম পাড়ে এবং কুঠুরির মুখ মাটি দিয়ে বদ্ধ করে চলে যায় । 
ডিম ফুটে বাচ্চা ( কড়া ) বের হলে তারা সেই নিস্পন্দ মাকড়সাগুুলিকে 
খেয়ে বড় হতে থাকে । খাদ্য নিঃশেষ হলে কড়া মুখ থেকে সূতা বের 
করে গুটি প্রস্তুত করে এবং তার মধ্যে নিশ্চেণ্ডভাবে অবন্থান করে। কিছুদিন 
এভাবে থাকবার পর গর মধ্যেই কাঁড়া পুভ্তীলতে পাঁরণত হয় এবং 
অবশেষে পূর্ণাঙ্গ কুমোরেপোকায় রূপান্তারত হরে কুঠুরির মুখে ছিদ্র করে 
বাইরে উড়ে পালায় । যে মাকড়সা জাল বা ফাঁদ পেতে অবস্থান করে 
তাদের চেয়ে যারা শিকারান্বেষণে ইতগ্ততঃ ঘুরে বেড়ার তাদেরই কুমোরে- 
পোকার আন্রমণের ভয় বেশী। এই ভ্রমণশীল মাকড়সারাও বহু সংখ্যক 
বিভন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভন্ত । হয়তো শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার 
নিমিত্ত এই জাতের মাকড়সার মধ্যে অনেকেই ক্রমাবকাশের ফলে বিভিন্ন 
জাতের পড়ে দৈহিক গঠন আঁত নিপুণভাবে অনুকরণ করেছে। 
এদের অনুকরণশান্ত এতই নিখু'ৎ যে, গায়ের রং দৈহিক গঠন এবং চাল-টলন 
দেখে সহজে ?প'পড়ে ছাড়া মাকড়সা বলে চিনবার উপায় নেই । 

বাংলা দেশের বিভিন্ন অণ্চল থেকে এপর্যন্ত বাভিন্ন জাতের 'ন্রটির 
অধিক পি পড়ে-মাকড়সার সন্ধান পেয়েছি । কলকাতা এবং তার আশেপাশের 
বহু স্থানে বিভিন্ন ধরণের ি'পড়ে-মাকড়সার অভাব নেই । মনে হয়, যত 
রকম বিভিন্ন জাতের পড়ে দেখা বার, প্রায় তত রকমেরই পি*পড়ে- 
মাকড়সার আন্তত্ব রয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুই বা আরও বেশী 
বিভিন্ন জাতের মাকড়সা একই জাতের পি'পড়ের শারীরিক গঠন, গায়ের 
রং এবং চালচলনের ভঙ্গা অনুকরণ করেছে । আত্মরক্ষামূলক অনুকরণ- 
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'প্ররতার প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক যে, যদিওঁ কোন কোন জাতের কুমোরে- 
পোকাকে কেবল বেছে বেছে পি'পড়ে-মাকড়সাই সংগ্রহ করতে দেখা যায় 
তথাপি এই অদ্রুত অনুকরণশান্ড তাদের নানাভাবে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে 
থাকে । কারণ অনুকরণকারন পি'পড়ে-মাকড়সারা সাধারণতঃ 'প*পড়েদের 
মধ্যেই চলাফেরা করে থাকে । এতে পি 'পড়েদের ভয়েও শক্রুরা তাদের 
সহজে আক্রমণ করতে সাহসী হর না এবং অনেক সময়ে ভুলও করে থাকে। 
এদেশে লাল, কালো, হল্দে ও নানারকম ীবাঁচন্র বর্ণের বহুবিধ 1প'পড়ের 
অনুরূপ মাকড়সার অভাব নেই । এন্থলে আমাদের দেশীয় নাল্‌সো বা 
লাল-পি’পড়ে অনুকরণকারা মাকড়সার কথা আলোচনা করবো । 

বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এবং কলকাতার আশেপাশে বাভিন্ন অঞ্চলে 
গাছের উপর বহু সংখ্যক লাল রঙের এক প্রকার পি'পড়ে দেখা যায়। 
সাধারণতঃ এরা নাল্সো-প’পড়ে নামে পারাঁচত। এদের দংশন অত্যন্ত 
যন্ত্রণাদায়ক । আম, জাম প্রভাতি গাছের উচু ডালে অনেক সবুজ পাতা 
একন্রে জুড়ে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং হাজার হাজার পি পড়ে 
তার মধ্যে এক পারবারভুন্ত হয়ে বাস করে । গাছপালার উপরেই তারা সার 
বেঁধে দলে দলে যাতায়াত করে এবং সময় সময় মাটির উপরও নেমে আসে৷ 
বষান্ত দংশনের ভয়ে কেউ এদের কাছে ঘে'বতে ভরসা পায় না। এরা এমনই 
দুর্ধর্ষ যে, শক্ৰ প্রবলই হোক, কি দুর্বলই হোক, আয়ন্তের মধ্যে প্লে তাকে 
আক্রমণ করবেই, মোটেই তারা প্রাণের ভয় করে না । প্রবল শন্রুর আক্রমণে 
এরা দলে দলে মৃত্যু বরণ করে, তবু বিনা বাধার তাদের একচুলও অগ্রসর হতে 
দেবে না। ফাঁড়ং বা প্রজাপাঁতকে কোনও রকমে একবার কায়দায় পেলেই 
হলো, দলে দলে এগিরে গিয়ে আক্রমণ করে ৷ কিন্তু তাদের তুলনায় অতবড় 
একটা প্রাণীর সঙ্গে তারা প্রথমে বড়-একটা সুবিধা করতে না পারলেও হতাশ 
হয়ে পিছু হটে না । একটিই হোক বা দু-তিনটিই হোক-_ডানা, লেজ বা পায়ে 
কামূড়ে ধরে থাকে । ফাঁড়ং এই অবস্থার যন্ত্রণায় আঁ্থর হয়ে কেবল ছুটো" 
ছুঁটিই করে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে । এদের উগ্র প্রকৃতির 
সুযোগ দিয়ে কোন কোন মাকড়সা শত্রুকে ফাঁক দেবার জন্যে তাদের চেহারার 


১১৭ 


হুবহু অনুকরণ করে । এপর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, তিন 
জাতীয় বাভিন্ন ভ্রাম্যমান মাকড়সা এই নাল্সো-পি’পড়েকে অনুকরণ করে 
থাকে ৷ এদের মধ্য প্ল্যাটালয়ডস্‌* নামক এক জাতীয় মাকড়সার অনুকরণশান্তি 
খুবই বিস্মরকর । নাল্‌্সো-পিপড়ে ও প্ল্যাটালিরডস্‌* মাকড়সার গায়ের রঙে 
কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়ের গায়ের রংই ইটের রঙের মত লাল । 
একমাত্র গলদেশ ব্যতীত উভয়ের দৈহিক গঠনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান । 
কিন্তু পড়ে ও মাকড়সার পা ও চোখের সংখ্যা সমান নয়। পড়ে 
প্রভৃতি কাঁট-পতঙ্গের তিন জোড়া পা ও এক জোড়া চোখ থাকে । 
মাকড়সাদের কিন্তু চার জোড়া পা ও সাধারণতঃ চার জোড়া চোখ থাকে । 
পি*পড়ে-মাকড়সাদের মাথার উপর চারটি এবং সম্মুখভাগে চারটি চোখ 
আছে। সম্মুখের এই চারটি চোখের মধ্যে মাঝের চোখ দুটি সব চেয়ে বড় । 
মনে হয় যেন মোটরের হেড লাইটের মত জ্বল জ্বল করছে। এই চোখ দু'টির 
রং প্রায়ই বদলাতে দেখা যায় । কখনও উজ্জ্বল নীল, কখনও ঈষৎ লাল, 
আবার কখনও বা কালো মনে হয় । পোকামাকড় বা যে কোন শিকার এই 
উজ্জ্বল চোখ দুটার সামনে পড়লে যেন ভয়ে আভভূত হয়ে পড়ে । মাকড়সা ও 
পি'পড়েদের মধ্যে চোখ ও পায়ের সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও এই মাকড়সারা 
আত অদ্ভূত কৌশলে গি*পড়ের দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে 
চলে৷ প'পড়ের মাথার উপর এক জোড়া করে শুণ্ড় থাকে, ‘কিন্তু মাকড়সার 
এরুপ কোনও শু'ড় নেই । পি'পড়েরা সর্বদাই শু'ড় নেড়ে নেড়ে চলে এবং 
এই শু সুস্পঞ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় । শুঁড় দেখে সহজেই অন্যান্য 
কাঁটপতঙ্গ থেকে পি'পড়েকে চিনে নিতে পারা যায়। অনুকরণকারণ 
মাকড়সারা অতি সহজ উপায়ে এই শু'ড়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে । চলবার 
সময় সম্মুখের দু-খানা পা সর্বদাই তারা পি 'পড়ের শু'ড়ের মত মাথার উপর 
হলে ধরে নাচাতে থাকে । একে তো পি'পড়ের গায়ের রং ও আকৃতির 
সঙ্গে এদের কোনই তফাৎ নেই, তাতে শুড়ের মত করে ঠ্যাং দুটাকে নাচাতে 
থাকলে শক্ষমত্র কারও সাধ্য নেই যে, সহজে এই অনুকরণকারা মাকড়সাকে 
চিনে উঠতে পারে । লাল প'পড়েরা যেখানে চলাফেরা করে অথবা যে 
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গাছে বাসা বাধে, তার আশেপাশেই এবং অনেক সময় এক প্রকার তাদের 
দলে মশে এই প্প্যাটালিয়ভ্‌স্‌* মাকড়সারা ঘোরাফেরা করে থাকে । কাজেই 
সাধারণতঃ লোকে এগুলিকে পড়ে বলেই মনে করে থাকে । কিন্তু এদের, 
কতকগুলি চাল-চলন পি'পড়েদের থেকে স্বতন্ন । এরা যের;প দ্রতবেগে 
চলাফেরা করতে পারে, নাল্সো-ীপ'পড়েরা সের.প পারে না। সাধারণতঃ 
আসন্তে আন্তে ঘোরাঘ্বীর করতে করতে হঠাৎ আবছাগোছের কিছু দেখলেই 
তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বিপদ বুঝলে চক্ষের নিমেষে ছুটে পালায় অথবা 
পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে, কিন্তু নাল্‌সো-ীপপড়েরা সেরূপ 
কিছুই করে না। অনেক সময় এদের গাঁতাবাধ দেখে লোকে অবাক হয়ে 
ভাবে_ দু-একটা নাল্সোশীপ্পড়ের এরুপ অদ্ভুত গাঁতাঁবাধর কারণ কিঃ 
তারা বুঝতেই পারে না যে, এরা মোটেই প'পড়ে নর । চলতে চলতে 
আবার সময় সময় ঘাড় ব'্ণাকয়ে এঁদক-গাঁদক দেখে নেয় । কেউ অনুসরণ 
করলে হয়রান হবার ফলে পাতা অথবা ডালের গায়ে সুতা আটংকে নীচে 
ঝুলে পড়ে । 

স্্ী-প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সার আকৃতি, পারণত ও অপরিণত উভয় 
বয়সেই ঠিক নালসো-পি*পড়েরই মত ; কিন্তু পুরুষ মাকড়সা অপারিণত বয়সে 
ঠিক স্ৰী-মাকড়সার মত হলেও শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর সম্পূর্ণ 
{পরত মুত ধারণ করে। প্রায় ছয়বার খোলস পাঁরত্যাগের পর এরা 
পাঁরণত বয়সে উপনীত হয়ে থাকে । পণ্চমবার খোলস বদ্লাবার পরেও 
দু ও পুরুষ মাকড়সার মধ্যে কিছুই পার্থক্য দেখা যায় না-_সবাইকে স্তী- 
মাকড়সা বলেই মনে হয় ॥ ষষ্ঠবার খোলস পাঁরত্যাগের সময় স্রীর;পী 
পুরুষ-মাকড়সার হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাওয়া বায় ! ‘এই 
সময় মাকড়সা কিছু সূতা বুনে তার উপর চুপ করে বসে থাকে । তারপর 
সেই দ্ৰীরুপী পুরুষ-মাকড়সার মাখার দিকের শন্ত খোলসটি যেন কন্জাওয়ালা 
ঢাক্নার মত উপরের দিকে উঠে আসে ৷ তার মধ্য থেকে প্রায় ৫1৭ 1মানটের 
মধ্যেই ডবল নাল্সোশীপ'পড়ের মত অদ্ভুত একটা বিকটাকার প্রাণী বের হয়ে 
আসে । প্রত্যক্ষ না করলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না যে, 
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এরুপ একটা চেহারার প্রাণী, মুগ্ুরের মত একজোড়া লয়া ঠোট দিয়ে এই 
ছোট্ট খোলসটার মধ্য থেকে বের হয়ে আসতে পারে ! ব্যাপারটা এমনই 
অদ্ভুত যে, আরব্যোপন্যাসের সেই কলসাীর দৈত্যের কথাই স্মরণ কঁরিয়ে 
দেয় । ছোট ছোট বিষদ্দাত দুটির মধ্য থেকে বোরয়ে আসে প্রকাণ্ড মৃগুরের 
মত দুটি যন্্র । কুমীরের লগা ঠোটের দু-দকের দাতের মত এই যুগুরের 
. প্রত্যেকটিতে লয্ালম্বি দু-সার দাত থাকে৷ মুগরের মাথায় সাড়াশীর মত 
বাঁকানো লম্বা লম্বা দুটি বৃহৎ আকারের সুচিকা। এই বৃহৎ সুচিকা দুটিকে 
মুগরের খাজে ভাজ করে রাখে । কাকেও আক্রমণ করবার সময় এই 
বিরাট ঠোট দুটিকে পাশাপাশি ভাবে হা করে অগ্রসর হয় । বড় করে 
দেখলে এই বিরাট মঃখগহবরটি দেখে অতি বড় সাহসী ব্যান্তরও ভীতির 
সণ্টার হয়। পূর্বেই বলোছ-__পুর্ষ-মাকড়সার শেষবার খোলস ছেড়ে এই 
নব কলেবর ধারণ করতে &।৭ মানটের বেশশী সময় লাগে না।' এইরূপ 
অভিনব আকাত ধারণ করবার পর পুরুষ-মাকড়সা প্রায় এক-ঘণ্টা কি দেড়- 
ঘণ্টাকাল চুপ করে বসে থাকে । ইতিমধ্যে শরণর ক্রমশঃ শন্ত হয়ে গায়ের 
রং গাঢ় লাল হয়ে ওঠে । এর পর সে আহারান্বেষণে বের হয় এবং স্ত- 
মাকড়সার সন্ধান করে। এরা সূতা প্রস্তুত করতে পারলেও বাসা নির্মাণের 
ধার ধারে না, পুরনো পরিত্যন্ত বাসায় অথবা দ্দ্ী-মাকড়সার সন্ধান পেলে 
তারই বাসায় অনেক সমর কাটিয়ে দের । স্লী-মাকড়সা সাধারণতঃ সবুজ “ 
পাতার অপর দিকে সুতা বুনে একটু লয়াটে ধরণের গোলাকার বাসা নির্জাণ 
করে এবং তার মধ্যে দশ-বারোটা ছোট ছোট সর্ষের মত হল্দে রঙের ডিম 
পাড়ে । ডিম না-ফোটা পর্যন্ত বাসার উপরেই অবস্থান করে, অবশ্য জ্ত্রী- 
শাকড়সাকে আলাদা করে রাখলেও সময়মত ভিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে 
থাকে। দশ-পনেরো দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় । বাচ্চাগুলি 
দেখতে হবছু ক্রুদে পি'পড়ের মত। কোনও কিছু না খেয়ে বাচ্চাগনলে 
বাসার মধ্যে পাচ-সাত দিন অবস্থান করবার পর আহারান্বেষণে ইতপ্ততঃ 
খোরাফেরা করতে থাকে । পাঁরণত বয়স্ক মাকড়সা অপেক্ষা এই বাচ্চাগীল 
অধিকতর দ্রুতগাঁতিতে ছুটাছুটি করে থাকে । এদের শরীরের গঠন পরিণত 
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বয়স্কদের মত হলেও গায়ের রং থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । মাথার দিকটা 
কালো, কিন্তু পিছনের দিকের অর্ধেক হল্দে ও অর্ধেক কালো-ঠিক ক্ষুদে 
শপ-্পড়ের মত ৷ ‘তৃতীয়বার খোলস পাঁরত্যাগের সময় পর্যন্ত বাচ্ছাগনল 
ক্ষুদে পিপড়ের অনুকরণ করে চলে ৷ তৃতীয়বার খোলস বদলাবার পর 
থেকেই এদের শরীরের রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায় । তখন এরা উইরাজ 
নামক এক জাতীয় পি’পড়ের অনুকরণ করে তাদের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করে। 
চতুর্থ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্চমবার খোলস পরিত্যাগের পর এরা 
নাল্সো-প’পড়েকে অনুকরণ করে এবং তাদের দলের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি 
করে থাকে । এদের হালচাল দেখে মনে হয়, কেবলমাত্র শত্রুর চোখে ধুঁল 
নিক্ষেপের জন্যেই এই অনুকরণশান্তির উন্মেষ ঘটেছে । 

পাল 'প'পড়েদের অনুকরণকারী অপর এক জাতীয় লাল মাকড়সা 
আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় । এদের নাম 
ফর্‌টিসেপ্‌স্‌ মাকড়সা । এদের দেহের গঠন ঠিক পি'পড়েদের মত না 
হলেও এমনভাবে চলাফেরা করে যে, হঠাৎ দেখে নাল্সো-প'পড়ে বলেই 
ভ্রম হয় । গায়ের রং নাল্সোর মতই লাল । শরীরের পশ্চাভাগে এমন 
ভাবে দুটি কালো ফোটা অবান্থিত যে, দেখে ঠিক নাল্সোবীপপ্পড়ের চোখ 
দুটির মতই মনে হয়। এদের অনুকরণাপ্রয়তা ঠিক আত্মরদ্ষামূলক নয় । 
পাঁরণত বয়সে এই ফরটিসেপ স্‌ মাকড়সারা লাল পি্পড়েদের শরীরের রস 
চুষে খেয়েই জীবনধারণ করে থাকে । কিন্তু এদের পক্ষে নাল্‌সোশীপ পড়ে 


' শিকার করা খুব সহজসাধ্য নয় । বিশেষতঃ এরা নাল্‌সোকে এত ভয় করে যে, 


সহজে তাদের কাছে ঘে'ঘতে ভরসা পায় না। এই জন্যেই বোধ হয় এদের 
অনুকরণাপ্রয়তা-শান্তির উন্মেষ ঘটেছে । যেখানে নাল্সোরা দলে দলে [বিচরণ 
করে, তাদের আশেপাশেই ফরটসেপস্‌ মাকড়সা সন্মুখের চারখানা ঠ্যাং 
উচু করে চুপ করে বসে থাকে ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে ফরটিসেপ সৃকে 
নাল্সো শিকারের প্রত্যাশায় চুপ করে বসে থাকতে দেখা যায়। এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে যেতে হলে এরা একটানা চলে না__থেমে থেমে. অগ্রসর 


হয় । নাল্সোদের কেউ কেউ দল ছেড়ে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে 
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আশেপাশের অবস্থা তদারক করে, তাছাড়া নতুন খাদ্যের সন্ধানেও কেউ কেউ 
দল ছেড়ে বের হয়__কিন্তু বেশী দুরে বায় না। দুর থেকে এরুপ দু-একটা 
দল-ছাড়া নাল্‌সো ভুল করে ফর.টিসেপ্‌স্‌কে দেখে স্বজাতীয় ?িপড়ে বলে 
ভুলক্রমে কাছে অগ্রসর হলেই আর রক্ষা নেই ৷ ফরটিসেপ্‌স্‌ সুযোগ 
বুঝে তার উপর লাফিয়ে পড়েই একেবারে ঘাড় কামড়ে ধরে । তখন অনেক 
ধন্তাধান্তর পর মাকড়সার বিষে ক্রমশঃ নিজাঁব হয়ে পড়লে ?শিকারণ তাকে 
মাখে করে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার রস চুষে খেয়ে দেহটা ফেলে 
দের । সময় সময় ডালের উপর প'পড়ের সারের মধ্য থেকেও এরা এক- 
একটা পি'পড়েকে ছো মেরে ধরে আনে, তখন কিন্তু অন্য পিপড়েরা 
দু্কৃতকারীর পণ্চান্দাবন করে । বেগাঁতক দেখে তখন 'পপড়েটাকে মুখে 
নিয়ে সূতা ছেড়ে ডাল থেকে ঝুলে পড়ে । অনুসরণকারী পড়ে 
তখন হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ নীচের দিকে চেয়ে থাকে, অবশেষে হতাশভাবে 
ফিরে যায় । 

যে গাছে নাল্‌সো-ীপপড়ে বাসা বাধে তার আশেপাশে ছোট ছোট 
গাছের পাতার উপর সূতা বুনে এরা গোলাকার বাসা নির্মাণ করে । এদের 
স্রী-পুরুষ উভয়কে দেখতে প্রায় একই রকম ৷ তবে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত 
দ্ষ্রকায় হয় । এদের মন্তক গোলাকার এবং তাতে চার জোড়া চোখ আছে । 
কিন্তু মাঝের চোখ জোড়াই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তার সাহাযোই দেখাশোনা 
করে থাকে । একযোগে এদের দশ-পনেরোঁি করে বাচ্চা হয় ॥  বাচ্চাগবীলর 
গায়ের রং জন্মের পর সাধারণতঃ সবুজাভ থাকে । তারপর দু-তিন বার 
খোলস পারত্যাগের পর সম্মুখের দু-জোড়া পায়ের রং সবুজ ও ম্যাজেপ্টা 
রঙের মত ডোরাকাটা দেখায় । শেষবার খোলস পাঁরত্যাঞ্গের পর এদের 
দেহের রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে বায়, কেবল পায়ের অগ্রভাগ সাদা থাকে । 
চলবার সময় থেমে থেমে যখন পা কীপাতে থাকে, তখন খুব সুন্দর দেখায় । 

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় লাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়__ 
এগ্ালকে 'রেনাই” নামে আঁভাহত, করা হয়েছে। এরা দেখতে কতকটা 
ফর.টিসেপ্‌স্‌ মাকড়সার মত । 
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2 সহগাড 


tJ 


মৌমাছির জীবন রহস্য 


প্রয়োজনের তাঁগদে কেবলমান্র বন্য পশু-পক্ষীকে বশীভূত করেই মানুষ 
ক্ষান্ত থাকে নি, বাভিন্ন জাতীর কাঁট-পতঙ্গকেও পোষ মানিয়ে তাদের দ্বারা 
প্রয়োজনীয় কার্যোদ্ধার কারয়ে নিচ্ছে । মৌমাছি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ 
মধু আহরণ করবার নিমিত্ত কোন্‌ সময়ে মানুষ প্রথম মৌমাছি পালন সুরু 
করোঁছল, তা সঠিক নির্ণয় করতে না পারলেও সেটা যে সহস্রাধিক বছর পূবের 
কথা, সে বিষরে সন্দেহ নেই । তবে বর্তমান যুগে যেরূপ উন্নত কার্যকরী 
পন্থায় মৌমাছি পালন করা হয়, প্রাচীন প্রথা যে তার চেয়ে বহুলাংশে 
নিকৃষ্ট ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে । মোটের উপর তখন 
মধু আহরণের নিমিত্ত সুবিধামত স্থানে চাক নির্মাণে মৌমাছগ্ালকে প্রলুব্ধ 
করবার জন্যেই বিবিধ কৌশল অবলাম্বত হতো । আজও পল্লী অণ্চলে 
মৌমাছির ঝাঁক উড়ে যাবার সময় সেগুলিকে চাক বাধতে প্রলুন্ধ করবার জন্যে 
কয়েক প্রকার অদ্ভুত প্রথার প্রচলন দেখা যায়। যাহোক, মৌমাছি পালন 
সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয় ॥ এন্ছলে : সাধারণভাবে 
তাদের জীবনযান্রা-প্রণালীর বিষয় কিিৎ আলোচনা করবো! 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতীয় মৌমাছি দেখা যায় । আমাদের 
দেশেও বাভন্ন জাতীয় কয়েক রকমের মৌমাছি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে । এদের 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের বুনো বা বাঘা মৌমাছিই সবচেয়ে উগ্র প্রকৃতির 
এবং অধিকতর মধু-সণ্ডয়ী ৷ ডউ'চু গাছের ডালে, বড় বড় গাছের ফাটলে, 
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দালানের কাঁনশে অথবা ছায়াচ্ছনন কোন গাছের ডালে মৌমাছিরা বড় বড় 
চাক ননর্মাণ করে বসবাস করে । এক-একটা চাকে ৩০৪০ হাজার থেকে 
৭01৮০ হাজার মৌমাছি দেখা যায় । পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হয়ে এক-একটি 
চাকে এত আঁক সংখ্যক মৌমাছি বাস করলেও তাদের পরস্পরের সঙ্গে 
কখনও ঝগড়া-ঝাটি ঘটতে দেখা যায় না। অবশ্য সময়ে সময়ে এক চাকের 
মৌমাছি অন্য চাকের মোঁমাছিগুলিকে আন্রমণ করে লুঠতরাজ করবার চেষ্টা 
করে থাকে। এরা ব্যান্তগত সুখ-সুবিধার বিষয় উপেক্ষা করে সমাজের 
মঙ্গলের জন্যেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজন হলে 
নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করে না। বদের একটু 
বিশেষভাবে মৌচাক লক্ষ্য করবার সুবিধা হয়েছে, তারা জানেন যে, কিরূপ 
বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে মৌমাঁছগুলি তাদের দৈনান্দনকর্ম নির্বাহ করেথাকে । 
সারা শীতকালটা এরা সণ্িত মধুর উপর নির্ভর করে অনেকটা নিশ্েম্টভাবে 
কাটাবার পর বসন্তের আবির্ভাব থেকে যে ভাবে মধু আহরণ, চাক নির্মাণ, 
বাচ্চা প্রাতপালন, বাসার আবর্জনা পাঁরজ্কার এবং শক্র-প্রতরোধ প্রভাত 
বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তা দেখলে স্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই 
রকমের বিভিন্ন কাজের জন্যে এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীএবভাগ দেখা যায় । 
যার যা কাজ, সে যেন তা যন্দ্ের মতই করে যাচ্ছে । এতে তাদের কণামাত্র 
ক্লান্ত বা অবসাদ নেই ! কোন কারণে অক্ষম বা দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত এই 
কর্ম-প্রচেষ্টার বিরাম ঘটতে দেখা যায় না। চাকের অধিকাংশ মৌমাছিই 
দিনের বেলায় ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যন্ত থাকে । তারা যে কেবল মধুই 
সংগ্রহ করে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ের উরুদেশের চির্ণীর মত 
যন্ত্রের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ ফুলরেগুও সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে । 
ফুলের উপর থেকে একটা মৌমাছি ধরলেই দেখা যাবে-_তার পিছনের 
পায়ের মধ্যচ্ছলে হলুদ বর্ণের ফুলের রেণুগুলি যেন কাইয়ের মত সণ্চিত 
পয়েছে। কতকগুলি মৌমাছি আবার বাসার জন্যে জল সংগ্রহেই ব্যাপৃত , 
খাকে। তারা ফুলের উপর না বসে সোজা কোনও জলাশয়ের উপর উড়ে 
মাগ! জলাশয়ের ভাসমান জলজ পত্রাদর উপর বসে প্রচুর পরিমাণে জল 
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শুষে নিয়ে বাসায় ফিরে আসে । গরু-ছাগল যেমন করে জলপান করে 
সারবান্দভাবে ভাসমান শালুক বা পদ্মপাতার কিনারায় বসে অনেক সময় 
তাদের জলপান করতে দেখা যায় । এতদ্যতত কতকগীল মৌমাছি সর্বদাই 
চাকের মধ্যে অবস্থান করে । কোন সময়েই সেগুলিকে বাসা ছেড়ে বাইরে 
যেতে দেখা যায় না। এদের মধ্যে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ, কতকগবাঁল 
বাচ্চা প্রতিপালন এবং কতকগুলি মধু ও চাক রক্ষার কার্ষে নিযুক্ত থাকে । 
পাহারাদার মক্ষিকাগুি সর্বদা সতর্কভাবে বাসার চতুদিকে ঘুরে বেড়ায় ৷ 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সময় সমর এক বাসার মোঁমাছিরা অপর বাসায় 
লুঠতরাজ করবার চেণ্টা করে থাকে । তাছাড়া অনিষ্টকারী বাধ পোকা- 
মাকড়েরও অভাব নেই । তারা এদের বাচ্চা, ডিম ও মধুর লোভে, এমন 
ি__বাসার মোম খাবার জন্যেও আন্রমণ করতে কসুর করে না। এক 
জাতীয় ‘মথ’ আছে, যাদের শেয়াপোকারা মোম খেয়েই জীবনধারণ করে । 
মোঁচাকের গন্ধ পেলেই এই জাতীয় শেশয়াপোকা দল বেঁধে সেখানে উপস্থিত 
হয় এবং মুখ থেকে সূক্ষ্ম সূতা বের করে পাতলা কাগজের মত জাল বুনে 
বাসার নীচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ৷ এর্‌পে বাসার অধিকাংশই 
ক্রমশঃ সুতার জালে ঢেকে ফেলে । প্রথম থেকে বাধা দিতে না পারলে 
সেগুলিকে গ্রাতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায় । কাজেই এরা চাকে 
প্রবেশ করবার সকল প্রকার সম্ভাব্য. পথে খাড়া পাহারা মোতায়েন করে। 
এই প্রহরীরা এতই সতর্ক যে, নিজেদের দলের যে কেউ বাইরে থেকে 
বাসায় উপস্থিত হোক না কেন, পরীক্ষা না করে তাকে ছেড়ে দেয় না! 
খুব সম্ভব শরণরের গন্ধ থেকেই এরা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় দলের মৌমাছ 
বলে চিনতে পারে । কতকগুলি প্রহরী আবার চাকের আত প্রয়োজনীয় 
জায়গা [বিশেষে অবস্থান করে অতি দ্রুতগতিতে ডানা কীপাতে থাকে । 
বাসার নিকটে গেলেই একসঙ্গে অনেকগ:লি মৌমাছির ডানা কীপানোর 
(১ ঝন্ঝন্‌ শব্দ প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করে । 
' ঢাকের যাবতীয় মৌমাঁছিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা বায়_ এক 


কর্মপটু শ্রামক অর্থাৎ কমা; অপর দল সম্পূর্ণ কর্মাবমুখ ৷ রাণী ও পুরুষ 
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মাক্ষকারাই শেষোন্ত ভাগে পড়ে । চাক 'নর্মাণ, বাচ্চা প্রাতপালন থেকে 
সুরু করে বাসা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাঁকত যাবতীয় কাজ শ্রামকেরাই করে থাকে । 
পুরুষ-মাঁক্িকারা প্রধানতঃ আহার, শবহারেই মত্ত থাকে ! রাণীকৃৎ প্রধান কাজ 
মৌমাছির বংশর্বান্ধ করা। পুরুষের॥ প্রায়ই দিনের শেষভাগে উচ্চ শব্দ 
করে বাসা থেকে উড়ে যায় এবং কিছুক্ষণ প্রমোদ ভ্রমণ করে, বাসায় ফিরে 
আসে ৷ প্রত্যেক চাকেই, একটি মান্র পরিণত বয়গক রাণী-মৌমাছ দেখতে 
পাওয়া যায়। কদাচিৎ এর ব্যতিন্রয্র লাঁক্ষত হয়ে থাকে। মৌমাছিদের 
কার্যকলাপ দেখে মনে হয়__একাঁট মান রার্ণীকে অবলম্বন করেই যেন 
সমাজ বন্ধন গড়ে উঠেছে ! কিন্তু রাণী বলে তাকে চাকের মৌমাছদের 
শাদনকন্র্শ বুঝার না । এদের মধ্যে রাজতন্ত্র বলে কোনও কিছুর আন্তত্ব নেই ৷ 
এরা পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক । রাণীর কাজ একমাত্র প্রজনন করা । একাট 
মান রাণাই চাকের প্রায় অধিকাংশ মৌমাছির মাতা । রাণী কেবল ডিম 
পেড়েই খালাস একমাত্র যৌন-মলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া পুরুষ 
মৌমাছিদেরও আর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না । কাজেই মৌমাছিদের 
কথা বলতে গেলে প্রধানতঃ কম্ণ মৌমাছদেরই বুঝার । কমাঁদের দ্বারাই 
মৌমাছি সমাজের পারচয় । 
পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, ফুল থেকে মোম সংগ্রহ করে মৌমাছিরা 
তার সাহায্যে চাকের কুঠারগুলি র্মাণ করে। কত অনুসন্ধানের ফলে 
দেখা গেছে যে, কমর্শ-মৌমাছিদের পেটের নিয়ভাগে অবস্থিত কতকগুলি গ্রান্থ 
থেকেই মোম উৎপাদিত হয় এবং সেই মোমের সাহায্যেই এরা চাক নির্মাণ 
করে থাকে । মোঁমাঁছর ঝণক উড়ে যেতে অনেকেই দেখে থাকবেন | উড়তে 
উড়তে সুবিধামত স্থান দেখতে পেলে সেখানেই কোনও গাছের ডালে বসে 
পড়ে । বাসা নির্মাণের অনুপযুক্ত মনে করলে দৃ-একাঁদন সেখানে, অবস্থান করে 
আবার উড়ে থা । উপযুক্ত স্থানে উপান্থত হলে . চাক নির্মাণ করবার পূর্বে 
কমর্ণ মৌমাছরা বাসা ধাধবার জন্যে নির্বাচিত স্থানে ঘনসান্নরিজ্টভাবে ঝুলে 
কিছুকাল নিশ্চে্টভাবে অবস্থান করে। এই সময্নঃতাদের উপরের নিম্নদেশে 
মোম উৎপন্ন হতে থাকে । আমরা সাধারণতঃ রূপ সোমের সঙ্গে পাঁরচিত 
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| 
_ প্রথম উৎপন্ন হবার সমর তা মোটেই সেরূপ, অবস্থায় থাকে না। 
মৌমাছির উদরের নিয়ভাগে প্রথম যে মোম উৎপন্ন হয় তা দেখতে অনেকটা 
ক্ষুদ্র ক্ষ স্বচ্ছ অভ্র-খুণ্ডের মত । এই স্বচ্ছ মোমের পাতগুলি মৌমাছির 
উদরের শন্ত খোলার ভশীজে ভাজে প্রলাঘৃত অবস্থায় স্জিত থাকে ৷ বাসা 
নির্মাণ করবার সময় এরুপ অসংখ্য মোছের টুকরা বাসার নঈচে ভূমির উপর 
থাকতে দেখা যার। সৌমাছিরা এই টুকুরাগ:লি খুলে নিয়ে চিবিয়ে মুখ- 
নিঃসৃত অন্রসাত্বক লালার সঙ্গে মিশ্রিত করে | সেগুলিকে এক প্রকার অস্থচ্ছ 
বাসা তৈরীর মণ্ডে পারণত করে । এই মণ্ড কাদামাটর মত প্রয়োগ করে এরা 
ছয় কোণ-বিশিন্ট দ্র হর কুঞ্জার নির্মাণ করে । কুণ্ডুরি নির্মাণ শেষ হলে 
রাণী তার শরীরের পণ্চাপ্তাগ কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে প্রত্যেকটিতে 
এক-একটি করে ডিম পেড়ে যায় । ডিম ফুটে কাঁড়া বের হবার পর কমাঁরা 
তাদের শরীর থেকে উৎপন্ন এক প্রকার সাদা ঘন তরল পদার্থের সঙ্গে ফুলের 
রেণু প্রভাত মিশিয়ে তাদের খেতে দেয় ৷ এই পদার্থকে “রয়েল জেলী" বা 
মৌমাছির দুধ বলা হর । কুঞ্জরির পার্থক্য অনুযায়ী অর্থাৎ বাচ্চাগ্নলৈর 
ভাবব্যৎ পরিণতির উপর লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য 
করা হয়ে থাকে৷ বাচ্চাগুলির শৈশবাবস্থা অতিক্রম করবার পর মোমের 
সাহায্যে কারা তখন কুঠ/রির মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন থেকেই বাচ্চা- 
গলির কৈশোর অবস্থা চলতে থাকে । কুণ্ডুরির মুখ বদ্ধ হবার পরেই বাচ্চা 
তার মুখ থেকে সূক্ষ্ম সূতা বের করে দেহের চতুঁদকে একটি যঃগ্য আবরণী 
গড়ে তোলে । এই আবরণীর মধ্যে নিশ্চেন্উভাবে অবস্থান করে কগড়া 
পুত্তলীতে রূপান্তীরত হয় । কাঁড়া অবস্থায় তাদের হাত-পা বা'অন্য কোনও 
অঙ্গ-প্রতঙ্গের চিহ্নমাত্র থাকে না। পুত্তলী অবস্থায় বাচ্চার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আত্মপ্রকাশ করে ; অর্থাৎ কতকটা অসম্পূর্ণ থাকলেও এই সময়ে বাচ্চা 
প্রকৃত মৌমাছির আকৃতি পারগ্রহণ করে। অবস্থাটা অনেকটা মাতৃগর্ভে 
অবস্থিত পরিণত মন[ষ্যন্রণের মত । আরও কিছুকাল 'নিশ্চেন্উভাবে 
অবস্থান করবার পর পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির রূপ ধারণ করে কুঠারর গুখ কেটে 
বাইরে আসে । নতুন ক্মাঁ জন্মগ্রহণ করবার পর প্রথমতঃ কিছুদিন সে 
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বাসা ছেড়ে মোটেই বাইরে যায় না, বাসার আভ্যন্তরীণ কার্ধেই ব্যাপৃত থাকে । 
আবর্জনা সাঁরয়ে তারা কুঠুরিগুলিকে পরিষ্কার রাখে, ডানা কাঁপয়ে কুঠ্ঠারর 
অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ বায়ু সণ্টালন করে ৷ চাকের প্রবেশ-পথে পাহারায় মোতায়েন 
থেকে আক্রমণকারী কীটপতঙ্গ তাড়াবার ব্যবস্থা করে এবং কেউ কেউ 
সংগ্হীত মধু সংরক্ষণের কার্ষেও ব্যাপৃত হয়ে থাকে । পক্ষাধক কাল 
গৃহকার্ধে আত্মনিয়োগ করবার পর মধু সংগ্রহে বহির্গত হয় । কমাঁ মৌমাছিরা 
সাত-আট সপ্তাহ থেকে প্রায় ছয় মাস কাল জশীবত থাকে, রাণী-মোমাছিকে 
তিন বছর থেকে প্রায় চার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেখা যায় । পুরুষ- 
মৌমাছরা গ্রীষ্নের মাঝামাঝ জন্মগ্রহণ করে যৌন-অভিযানের পর প্রতিকূল 
অবস্থায় পড়ে নানাভাবে প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট বারা থাকে তারাও 
কমাঁদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 'বনণ্ট হয় । 

পূর্বেই বলা হয়েছে__একটি রাণী থেকেই হাজার হাজার মৌমাছি জন্ম- 
গ্রহণ করে থাকে । পুরুষ, কমা ও নতুন রাণীরা তারই সন্তান। যৌন- 
মিলনের ফলে স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি উৎপন্ন হবার ব্যাপারে কিছুমান নতুনত্ব 
নেই । জীবজগতে অহরহই এরুপ ব্যাপার ঘটছে ৷ কন্ধ একই রকম 
বৈশিল্ট্য-সমন্বিত হাজার হাজার কমা মৌমাছির উৎপত্তি হয় রূপে 2 
মৌমাহি-জীবনের এটা এক অদ্ভুত রহস্য । গবেষণার ফলে-_স্ী, পুরুষ ও 
কমা--এই তিন শ্রেণীর মৌমাছির জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যতদূর জানতে পারা 
গেছে তা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক । 

মৌমাছিদের জীবনযান্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই একথা মনে 
হয় যে, রাণী-মাক্ষিকা ইচ্ছামত স্ত্রী, পুরুষ বা কর্ণ মে+মাছি উৎপাদন করতে 
পারে। ডিম পাড়বার সময় হলেই রাণীকে সর্বক্ষণই চাকের উপর ঘুরে 
ঘুরে প্রত্যেকটি শূন্য কুঠুরিতে এক-একটি করে ডিম পাড়তে দেখা যায় ৷ 
যে সকল কুঠরিতে পুরুষ-মৌমাছি উৎপন্ন হয় সেগুলির আয়তন শ্রামক- 
মৌমাছদের কুঠ্যার থেকে কিণ্চিৎ বৃহদাকার । এই উভয় শ্রেণীর কুঠ্ুরি 
থেকে রাণীর কুঠারর আকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং আয়তনেও তা অনেক বড় ৷ 
পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে-__কুঠরিগুলির আকৃতি বা আয়তনের পার্থক্য 
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সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা না করেই রাণী একাঁদন্রমে ডিম পেড়ে বায় । কিন্তু 
সর্বশেষে দেখা বার়__কুঠীরর আয়তনের তারতয্যানুষারী বিভিন্ন শ্রেণীর 
মৌমাছি জন্মগ্রহণ করেছে ; অর্থাৎ ছোট কুঠর থেকে কমাঁ, মাঝাঁর কুঠণীর 
থেকে পুরুষ এবং বড় কুঠরি থেকে রানী জন্মগ্রহণ করেছে । কাজেই 
পর্যবেক্ষকের পক্ষে এ কথা অনুমান করা স্বাভাবক যে, রাণী ইচ্ছামত কমাঁ, 
পুরুষ বা রাণীর ডিম প্রসব করে থাকে । যৌন-পার্থক্য হসাবে প্রকৃত 
প্রস্তাবে রাণী ও কমা মক্ষিকাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য । রাণীদের 
মত কর্মা-মৌমাহরাও স্ত্রী জাতীয় । কিন্তু রাণীরা সন্তানউৎপাদনে সক্ষম 
পক্ষান্তরে ক্মাঁরা বন্ধ্যা । রাণীদের প্রজনন যন্ যেরূপ পরিপূর্ণতা লাভ 
করে কর্র্ণ-মাঁক্ষকাদের প্রজনন যন্ত্র সেরূপ পাঁরণত অবস্থায় উপনীত হয় 
না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্তেও রাণী ও কমা মাক্ষিকারা একই 
রকমের ডম থেকেই জন্মগ্রহণ করে থাকে । অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা সহজেই 
উপলাব্ধ হতে পারে । স্ত্রী জাতীয় মৌমাছদের প্রজনন যল্দ্ের যথাযথ 
পারপূর্ণতা নির্ভর করে খাদ্য ও পারপাঁশ্বক অবস্থার উপর শ্রীমক 
মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় হলেও শৈশবাবন্থা থেকেই তারা প্রাতপালত হয় 
কদ্রায়তন কুঠরির মধ্যে ৷ এই সকল কুঠ্ুরিতে মৌমাছির রয়েল জেল? বা 
দুধ প্রচুর পারমাণে সরবরাহ করা হয় না। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন কমাঁরা 
বাচ্চাগুলিকে ঠিক ততটুকু খাদ্যই দিয়ে থাকে । রাণীর কুঠার অনেক বড় ।' 
তাতে বেশী পরিমাণ খাদ্যের স্থান সংকুলান হয় । কাজেই বড় কুঠারর 
বাচ্চা শৈশবাবস্থায় প্রচুর পাঁরমাণ সহজপাচ্য রয়েলজেলী উদরদ্ছ করতে 
পারে । প্রচুর খাদ্য উদরদ্থ করবার ফলে সে যে কেবল আকাঁতিতেই অনেক 
বড় হয় তা নয়, তার দেহ-যল্তাদও যথাযথ পরিপণজ্ট লাভ করতে পারে । 
কিন্তু রাণী ও শ্রামক-মাক্ষিকার পার্থক্য কেবল প্রজনন যল্তেই সীমাবদ্ধ নয়, 
আকৃতি ও প্রক্কাীতগত বহুবিধ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় । খাদ্যের পাঁরমাণের 
তারতম্য হিসাবে যাঁদ কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহদাকতির পার্থক্য দেখা যেত তবে 
ব্যাপারটা সহজবোধ্য হতো সন্দেহ নেই । কিন্তু কমাঁর শরীরের প্রান্তদেশ 
গোলাকার এবং রাণীর শরীরের পশ্চান্তাগ লয়া ও সূচালো, রাণী ও কমার 
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চোয়াল এবং জিভ ভিন্ন ধরনের ৷ রাণীর দেহে মোম-উৎপাদক বা রেণু- 
সংগ্রাহক বন্ত নেই, উভরের দেহবর্দেও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায় । 
তাছাড়া বুঁদ্ধবীন্ততে রাণী মৌমাহরা কমাঁদের অপেক্ষা অনেক নিম্ন 
মানের বলে বোধ হয় । রাণী জন্মগ্রহণ করবার পর যৌন মিলনের জন্যে 
একবার মাত্র বাসা ছেড়ে উড়ে যায় । মিলনের পর চাকে ফিরে সে ডিম 
পাড়তে আরম্ভ করে । দলের বাসা পরিবর্তন করবার সময় ছাড়া আর কখনও 
তাকে বাসা ছেড়ে উড়তে দেখা যায় না। কর্ম'-মৌোমাছরা তার আহার 
জোগায়, ডিম পাড়বার স্থান নিদেশ করে এবং তার যাবতীয় কার্য নির্বাহ 
করে। মোটের উপর রাণনীরা কর্মাঁদের হাতে যন্তের মত পরিচালিত হয় । 
তাছাড়া রাণীদের এক অদ্ভুত মনোবুত্ত দেখা যায় । যাঁদ কোনও চাকে 
কখনও অপর রাণী-মৌমাছির আবির্ভাব হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ 
বেধে বার । একটি সম্পূর্ণরুপে পরাজিত ও নিজাঁব না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের 
অবসান ঘটে না। কর্মারা চত্া্দকে ঘিরে এই যুদ্ধের ফলাফল দেখতে 
থাকে ৷ বুদ্ধ শেষ হওয়ামান্রই তারা বিজায়নীকে তাদের রাণীর পদে বরণ 
করে নেয়। কাজেই রাণী ও শ্রামকের এই যে কতকগুলি গুরুতর পার্থক্য 
বিদ্যমান, সেটা কি কেবল খাদ্যবন্তুর তারতম্যের উপরই নির্ভর করে ? অথচ 
শ্রীমক ও রাণী মাক্ষকা যে একই রকমের ডিম থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, 
তা আঁত সহজেই প্রমাণিত হয় । ডি ফোটবার পর দু-তিন দিনের মধ্যে 
শ্রীনকের প্রকোণ্ঠ থেকে বাচ্চা তুলে নিয়ে তাকে যাঁদ রাণীর কুঠঠ্ীরতে এবং 
রাণীর কুঠারর বাচ্চা শ্রামকের কুষ্হীরতে রাখা যায়, তবে দেখা যাবে 
পারবর্তন সত্তেও শ্রীমকের কু্ঠ্রীর থেকে শ্রামক এবং রাণণর কুঠুরি থেকে 
রাণী-মৌমাছিই উৎপন্ন হয়েছে । এই পরাক্ষা থেকে সহজেই বুঝতে পারা 
যার যে, এই জাতীর ডিম থেকে খাদ্যের তারতম্যানুসারে রাণী ও কর্ম 
মৌমাছি উৎপন্ন হয়। ভিন্ন রকমের একপ্রকার ডিম থেকে পুরুষ-মাক্ষকা 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । যৌন-গলন না হলেও রাণী-মাক্ষকাকে ডিম পাড়তে 
দেখা যায়। এই আঁনাষভ ভিম থেকেই পুরুষ-মাক্ষিকা উৎপন্ন হয়ে থাকে 
যৌন-মলনের পর ভিম্বশীনষেককার রস ডিস্বাধারে না গিয়ে ডয়নলের 
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পেত 


সঙ্গে সংযুক্ত একট 'নাঁদন্ট থালতে সাঁঞ্চত হয় । ডিম বাইরে নির্গত হবার 
সময় ওই নলের মুখে তা নাবন্ত হয়ে থাকে । কেউ কেউ অনুমান করেন, 
রাণী যখন ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে ডিম পাড়বার জন্যে শরীরের পম্চান্তাগ প্রবেশ 
করিয়ে দেয় তখন চাপ লাগবার ফলে অভ্যন্তরস্থ থলি থেকে পুং-রস নির্গত 


হয়ে ডিমটিকে নাধস্ত করে দেয় । পুরুষ মৌমাছদের প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত 


বড় বলে তাতে ডিম পাড়বার সমর চাপ লাগে না। কাজেই পুং-রস থাঁল 
থেকে নির্গত না হবার ফলে ডিমটি অনাষস্তভাবেই বাহর্থত হয় ৷ এই 
আঁনাঁষস্ত গম থেকে প:রুষ-মৌমাছি জন্মগ্রহণ করে থাকে । 

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, জীব-জগতে পিতা ও মাতার সহযোগে 
সন্তান জন্গ্রহণ করে এবং সেই সন্তান পতা অথবা মাতার অনুরূপই হয়ে 
থাকে । জীবতত্বের গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে আদ 
জশব-কোষে পতা ও মাতার বৈশিষ্ট্য অন্তানহিত থাকে । পুংবৈশিষ্ট্যসমূহ 
প্রাধান্য লাভ করলে ভ্রুণে ক্রমশঃ প7ং-লক্ষণসমূহ আত্মপ্রকাশ করে, অন্যথায় 
স্ু-লক্ষণসমূহ বিকশিত হয়ে থাকে । আদ জশব-কোষে জ্জী ও পং 
বৈশিষ্ট্যের আঁন্তত্ব থাকে বলেই স্ত্রী অথবা প্ংসন্তান উৎপন্ন হতে পারে । 
কিত্বু সৌমাছিদের ক্ষেত্রে ভবের জন্ম-রহস্যের মূল তত্ত্বের দিক থেকে বিচার 
করলে তাদের স্মী ও পুরুষ উৎপত্তির ব্যাপারটাকে রূপে ব্যাখ্যা করা 
যেতে পারে ?  পারুষের সম্পর্ক থাকলেই সেখানে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হবে 
অথচ প;রুব-সংস্রব না থাকলে সেখানে কেবলই পদর্ষ সন্তান উৎপন্ন হবে__ 
এ অতীব বিস্মরকর ব্যাপার । পার্ষ-সংস্রব বাঁজত জ্ী-গভ্ছি ডিম্ব অথবা 
জীব-কোষে পারুবের বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে ? বাভিন্ন 
জাতগয় প্রাণীর দেহ-কোষ, বিশেষ করে জীব-কোষে অবস্থিত “ক্রোমসোমে'র 
কথা আলোচনা করলেই এর সহজ সমাধান হতে পারে । মানুষ হতে আরম্ভ 
করে প্রায় অধিকাংশ প্রাণীর পুরুষদের শরণীরে যতগুলি প:ং-কোষ উৎপন্ন 
হয়, তার অর্ধসংখ্যক কোষগ্যলতে 2 এবং বাকী অর্ধেক থাকে Y- 
ক্রোমোসোম ৷ স্ত্রীদের ডিয্বকোষের প্রত্যেটিতেই থাকে ১ক্রোমোসোম । 
অর্থাৎ ক্রোমোসোমের ক থেকে বলতে গেলে-_পঢ়ুরুষেরা-_X% এবং স্তীরা 
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251 পাংকোষের ক্রোমোসোম ডিয্বকোষের 2 ক্রোমোসোমের সঙ্গে 
মিলিত হলে সন্তান হবে স্ত্রী এবং পুংকোষের ৬-ক্রোমোসোম িগন-কোষের 
ফু-ক্লোমোসোমের সঙ্গে সালিত হলে সন্তান হবে পুরুষ । Y-ক্লোমোসোম- 
টাকেই প7ংবোশল্ট্যম্পন্ন বলে মনে করা হয় ॥। মৌমাছির ক্রোমোসোমও 
যাঁদ এই অবস্থায় থেকে থাকে তবে আনাষস্ত ডিম্ব থেকে পুংমৌমাছি উৎপন্ন 
হতে পারে না। কাজেই মনে হয়, পাখা, প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় 
প্রাণীদের মত পৃংমৌমাছি__305 এবং রাণী-মৌমাছি__১৮-ক্রোমোসোম- 
সমন্বিত । মৌমাছির সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণী সম্পাঁকত বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ফলে অন্ততঃ এই ধারণাই সমীচীন বোধ হচ্ছে। 
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বোলতার জীবন-রহস্ত 


জশব-জগতের অনেকে এককভাবে বাস করলেও কেউ কেউ আবার 
সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকে । জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের দক থেকে 
ববেচনা করলে এককভাবে বসবাস করার অসুবিধা অনেক ৷ কারণ জীবন- 
ধারণের জন্য প্রয়োজন?য় প্রত্যেকটি কাজই নিজে নিজে সম্পন্ন করতে হয় | 
কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কর্ণ-বিভাগের সুযোগ পাওয়া যায় ! মানুষ সামাজিক 
জগব । আদিম মনুষ্যসমাজে প্রয়োজন অথবা অভাববোধ অনেক কম ছিল 
বলে বোধ হয় কতকটা স্বাভাবিকভাবেই কর্মীবভাগের গোড়াপত্তন সুরু হয়ে 
ছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে জাগাঁতক ব্যাপার সম্পর্কে আধকতর 
আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ ব্যাল্টগত অথবা সমান্টগত প্রয়োজনে পাঁথব সম্পদ 
আহরণ এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে বাবিধ দৈনান্দন কার্ষ-নির্বাহের নিমিত্ত বল 
প্রয়োগে দাসত্বপ্রথার প্রচলন করে। পরবর্তাঁকালে অস্মপ্রয়োগের সহায়তায় 
মানুষের স্বাভাঁবক প্রববত্তসমূহ {বনষ্ট করে কৃত্রিম উপায়ে চিরজীবন তাদের 
দাসত্বকার্ষে লিপ্ত রাখবার উপায় অবলাঁয়ত হয় । তৎপরবর্তা যুগে হয়তো 
নৌতক কারণে এই প্রথা ভ্রমশঃ পাঁরত্যন্ত হলেও সামাজিক এবং ব্যান্তগত 
প্রয়োজনে বুদ্ধি এবং কুট-কৌশল প্রয়োগে দাসব্বপ্রথা অব্যাহত রাখবার উপায় 
অবলাম্বিত হয় ! ধর্মের অনুশাসন, ইহকাল এবং পরকালের কাহনী শুনিয়ে 
সেবা-ধর্মের মাহমা কীর্ন হয়তো এই উপায়েরই একটা বিশিষ্ট দিকমাত্র 
যা হোক নৈতিক দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অনেকটা স্বাভাবিক উপায়ে মানুষ যদি 
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এমন এক জাতীয় মানুষ উৎপাদনে সক্ষম হতো, যাদের একমাত্র সেবাধর্সে 
অনুনান্ত ছাড়া ক্ষুৎ-পপাসা ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রবৃত্তি থাকবে না অর্থাৎ 
তারা যাঁদ যান্ত্রিক মানুষের মত রন্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করত পারত, তবে 
এই সমস্যা সমাধানে এতটা বিব্রত হয়ে পড়ত না। কিন্তু মানুষ এ ব্যাপারে 
কিছুদূর অগ্রসর হলেও আজও সেরুপ কিছু অব্যর্থ উপায় আঁবচ্কারে সক্ষম 
হয় নি। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যা করতে পারে নি 
নিয়ন্তরের কাঁট-পতঙ্গেরা সুদূর অতত যুগ থেকে তা আয়ত্ত করে 
সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে । সমাজ্রবন্ধভাবে বাস করতে অভ্যন্ত মৌমাছি, 
বোল্তা, ভাঁমরুল, পিপড়ে প্রভাতি প্রাণীদের কথা ধরা যাক। হাজার 
হাজার মৌমাছি, হাজার হাজার পড়ে একই বাসায় বাস করে । 
সমাজের বিভিন্ন কার্ধানর্বাহের, জন্যে এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্ৰেণীবিভাগ দেখা 
যায় । তাদের এই শ্রেণাী-বিভাগ স্বাভাবিক কারণ, রাজা, রাণী, সৈনিক, 
শ্রমিক বা কমা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণাগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । মৌমাছি, বোলতা, প’পড়ে প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেকটি 
সমাজেই কমাঁদের সংখ্যা অগণিত । রাজা ও রাণাদের সংখ্যা কমঁদের 
তুলনায় অনেক কম । মৌমাছিদের ক্ষেত্রে এক-একটি চাকে সাধারণতঃ 
একাধিক রাণা-মশ্ষিকা দেখা যায় না। রাজা এবং রাণীরা অলসভাবে 
দিন কাটায় । তাদের কোনই কাজকর্ম করতে হয় না। কমাঁরাই সংসারের 
যাবতীর কাজ করে থাকে । খাদ্-আহরণ ও তার [বলিব্যবস্থা, 
* বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ পারদ্কার, শিশু প্রীতপালন-_এমন কি, রাজা ও 
রাণীদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া ও তাদের পরিচর্যার যাবতীয় ব্যবস্থা 
কমাঁরাই করে থাকে । রাণী কেবল ডিম পেড়েই খালাস । কমরা সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিনরাত্রি, প্রায় সমভাবেই বাসার 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকে । কমাঁদের মধ্যে ঈর্ষা, দন্দ, আলস্য 
অথবা প্রয়োজনাতারক্ঞ বিশ্রামের প্রববত্ত দেখা যায় না। এদের কোনও 
কর্মণনরন্্কারাী পাঁরদর্শকও নেই ; প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থাভাবক 
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প্রবৃত্তির বশেই যন্ত্রের মত নিজের কাজ করে যায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই 
প্রয়োজনমত বুদ্ধ খাটিয়ে অবস্থানুষায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে । 
যত তুচ্ছই হোক, এরা কর্তব্যকার্য সম্পাদনে মৃত্যু বরণ করতেও কিছুমান 
ইতন্ততঃ করে না। কমাঁদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায় । কোনও 
কারণে রাণীর অভাব ঘটলে বাসায় নতুন নতুন কমন উৎপন্ন হতে পারে না। 
যথেষ্ট সংখ্যক কমার অভাবে সহজেই নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; 
এবং ফলে তাদের সমাজ আত দ্রুত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয় ৷. এরূপ 
ব্যাপার ঘটলে কমাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পুর্ষ-সংস্রব ব্যাতিরেকেই ডিম প্রসব 
করে নতুন নতুন কমাঁ উৎপাদন করে থাকে । 
স্ৰী ও পররুষ প্রাণীর মিলনের ফলেই পতা অথবা মাতার অনুরুপ 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে ।__জীবজগতে এটা একটা সাধারণ পারচিত 
ঘটনা ৷ কিন্তু নিম্নপ্তরের এই সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়মের 
ব্যাতক্রম ঘটে কেমন করে? এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাছাড়া আরও 
বস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রাণীরা যৌন-ীমলনের পূর্বেও ডিম প্রসব করে 
থাকে; কিন্তু তাথেকে কেবল পুরুষই জন্মগ্রহণ করে। যৌন-মিলনের পর 
রাণীর ডিম থেকে কমররাই আবির্ভূত হয় । কম্মারা আকাতি এবং প্রকৃতিতে 
মাতা বা পিতা কারও অনুরূপ নয়, পি'পড়েদের কমাঁদের মধ্যে মাতা বা 
পিতা কারো সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য বের করা দু্ষর ৷ কেমন করে এরূপ 
অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয় ? আজ পর্যন্তও এই জটিল রহস্য সম্পূর্ণরূপে 
উদঘাটিত হয় দন । তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এই 'বষয়ে অনেক 
অদ্ভুত ব্যাপার জানতে পারা গেছে । 
মৌমাছি, বোলতা, ভীমরূল, পিপীলিকা প্রভৃতি একই বর্গভুক্ত প্রাণী ৷ 
মোটামুটি কতকগদীল বিষয়ে মিল থাকলেও এই বিভিন্ন জাতায় প্রাণীদের 
পরস্পরের মধ্যে গুরুতর কতকগুলি বৈষ্যম্যও আছে। কাজেই মৌমাছি- 
সমাজের গ্রেণীভেদের কারণ নিিন্ত বা আনিধিন্ত ডিম এবং 'রয়েল-জেলী' 
প্রয়োগের তারতম্যের বিষয় অবগত থাকলেও বোলতা, ভীমবুল, পি'পড়ের 
মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটে, তা জানবার জন্যে পড়ে সম্বন্ধে অনুসন্ধানে 
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ব্যাপৃত হয়েছিলাম । কিন্তু পি’পড়েরা ক্ষুদ্রকায় প্রাণী এবং লোকচক্ষুর 
অন্তরালে বাস করে বলে তাদের সম্পূর্ণ একটা বিরাট দলকে কৃত্রিম বাসস্থানে 
প্রতপালন করে পর্যবেক্ষণ করা খুবই অসুবিধার ব্যাপার ৷ তথাপি কয়েকবার 
চেষ্টা করেও সাফল্য লাভ করতে পারি নি । তখন অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির 
ভীমবুল, বোলতার কথা মনে পড়লো । কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক বলে 
ভামবুল পুষে পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বোলতা বিপজ্জনক হলেও 
ভীমবুলের মত ততটা গুরুতর নয় । কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করে বোলতার 
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলাম । কলকাতার উপকণ্ঠে 
একটা পরিত্যন্ত স্থানে গাছের ডালে বোলতার প্রকাণ্ড একটা বাসার সন্ধান 
পাওয়া গেল ।  বাসাটাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শতেরও আঁধক বোলতা ছিল । 
বাসাটার অনেকটা অংশ লতাপাতার আড়ালে পড়লেও িয়দংশ অনাবৃত 


ছিল । নিকটে না গেলে এদের কার্যকলাপ ভাল করে দেখা যায় না। কাছে 
যেতেও বিশেষ ভরসা হলো না; কারণ বাসা থেকে হাত দুই ব্যবধানে 
উপ্গা্ছত হলেই এরা ভয়ানক উত্তেজত হয়ে ওঠে। কাজেই টোলি- 
মাইক্রোন্কোপের সাহায্য নিলাম ৷ 

প্রায় ৫০ গজ দূর থেকে টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বাসার মধ্যে 
বোলতার কার্যকলাপ পাঁরচ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। দু-তিন দিন 
পর্যবেক্ষণের ফলে বোলতাগালির গতাবাঁধ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু 
দেখতে পেলাম বটে, কিন্তু এতগ:লি বোলতা বাসাটার উপর প্রায় ঘেবাঘেশীষ 
করে চলাফেরা করে বলে গর্তগ্জীলর অভ্যন্তরস্থ ডিম ও বাচ্চার অবস্থা লক্ষ্য, 
করবার উপায় ছিল না। অগত্যা দিবাবসানে বাসাটাতে একাদন আগুন ও. 
প্রচুর ধেশায়া প্রয়োগ করলাম । আঁধকাংশ বোলতা মৃত্যুুখে পতিত হলেও 
কতকগ্ণল উড়ে পলায়ন করেছিল । পরের' দন গয়ে দেখলাম যারা 
পালিয়ে গোঁছলো তারা বাসায় ফিরে এসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম৷ 
উত্তেজিত ভাবে তারা প্রত্যেকটি গর্তে মন্তক প্রবেশ করিয়ে বারংবার পরাঁক্ষা 
করে দেখাঁছল । বাসার দিকে অগ্রসর হতেই তারা ডানা প্রসারিত করে 
উত্তেজিত ভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো । কেউ কভু বাসা 
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ছেড়ে উড়ে এলো না। তথাপি ভয়ে ছিয়ে গেলাম এবং টোল- 
মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই গর্তগযীলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম ৷ 
বাসাটার মধ্যন্থলে কতকগুলি গর্ভের মুখ সাদা ঢুপির মত পদার্থে আবৃত ৷ 
বাকী গতণগযাল সম্পূর্ণ অনাবৃত ৷ বাসাটা থালার মত চ্যাপ্টা এবং কতকটা 
গোলাকার । গতর্গ;ি বাসার ধারের দিক থেকে মধ্যভাগে ক্রমশঃ লগায় বড় 
হয়ে গেছে । ছোটবড় বিভিন্ন গর্তের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী 
বিভিন্ন আকৃতির বাচ্চা ও ডিম দেখা যাচ্ছিল । গত‘গুলির মুখ নীচের 
দিকে । বাচ্চাগ;ীলও নীচের দিকেই মুখ করে রয়েছে । অপেক্ষাকৃত ছোট 
বাচ্চাগণীল প্রায় নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করাঁছল ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা লম্বা 
গতগ্যালর অভ্যন্তরে হলুদ বর্ণের পাঁরপুষ্ট বাচ্চাগযীলর অদ্রুত একটা গাঁতভঙ্গী 
লক্ষ্য করলাম । সর্বাপেক্ষা বড় বড় বাচ্চাগল্রি প্রত্যেকেই তাদের দেহের 
উধ্বভাগ ধারে ধারে চক্রাকারে আন্দোলিত করাছিল ; বাচ্চাগণীল যে কেন 
এরূপ করছিল, তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরের দিন 
দেখলাম বাসায় বোলতার সংখ্যা অনেক বুদ্ধ পেয়েছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য 
করতেই বোঝা গেল ঢাকনায় আবদ্ধ গত“গুলি থেকে নতুন নতুন বোলতা বের 
হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে । 

যাহোক বোলতার সংখ্যা আঁধক বৃদ্ধি পাবার পূর্বেই বাসাটাকে তুলে 
আনবার মতলব করলাম । ধেণায়া প্রয়োগে বোলতাগুলিকে তাঁড়য়ে দিয়ে 
বাসাটাকে তুলে এনে পরক্ষাগারে স্থাপন করলাম ৷ দু-তিন দিন পরেই 
পুনরায় কিছু নতুন বোলতার আবির্ভাব ঘটলো । কিন্তু তারা কেউ বাসা 
ছেড়ে বাইরে বেৰত না। ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলির মস্তক আন্দোলনের প্রকৃত 
কারণ বোঝা গেল ॥ বড় বাচ্চাগ্ুলি পুত্তলীতে রূপান্তারত হবার সমর 
এরপভাবে সূতা বুনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দের । সূতা এত সূক্ষ্ম যে 
ম্যান্সিফাইযিং গ্রাসের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
বারংবার এর:প সহজ্ম্ সূতা জড়াবার ফলে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই 
গতের মুখে সাদা ট্রাপর মত একটা আবরণী গড়ে ওঠে । ঢাক্‌না নিমিত 
হবার পর বোলতার অপরিণত বাচ্চাটা সেখানে নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চলভাবে 


৯৩৯, 


অবস্থান করে ৷ কিছুকাল পরে ধাঁরে ধারে কীড়াটা পুত্তলীর আকার ধারণ 
করে৷ এই অবস্থার কিছুদিন আতবাহত হবার পর উপরের পাতলা 
খোলস পাঁরত্যাগ করে ভানাসমেত পূর্ণাঙ্গ বোলতা গর্তের ঢাকৃনা কেটে 
বেরিয়ে আসে । 


যাহোক বাসাটাকে পরাক্ষাগারে রাখবার পর ?দিন-দশেকের মধ্যেই প্রায় 
দ্ু-শতাধক নতুন বোলতা বেরিয়ে এসে পুনরায় বাসাটাকে ঢেকে ফেলবার 
উপক্রম করলো । এদের অনেকেই বাইরে থেকে খাদ্য এবং বাসা নির্মাণের 
উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবক ভাবেই কাজ চালাতে 
আরম্ভ করোছল । 

এই সময় একাঁদন পরাক্ষাগারে কয়েকজন দর্শক এসোছলেন । বোলতা 
পুষতে দেখে তারা 'বশেষ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন । একটু দূরে 
দাঁড়য়েই তাদের নিকট ব্যাপারটা বুঁঝয়ে বলাছলাম ৷ ইতিমধ্যে দর্শকদের 
মধ্যে একজন ধূমপান করতে আরম্ভ করেছিলেন । দু-চার 'মানট পরেই 
বোলতাগুল যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং দুই-একটি বাসা ছেড়ে 
উড়ে এসে একজন দর্শককে দংশন করে । পরে বুঝেোছিলাম-_তামাকের 
ধে'য়াই এই উত্তেজনার কারণ । যাহোক এই ঘটনার পরে আর বোলতাগুলি 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারাছলাম না। অবশেষে র্লোরফর্ম গ্যাস প্রয়োগে 
বোলতাগুলকে অজ্ঞান করে একে একে আঁধকাংশ বোলতার ডানা কেটে 
দিলাম ৷ তার ফলে বোলতাগুলি বাসার সমগ্ত কাজই চালাতে পারতো 
কিছু উড়ে এসে কাকেও দংশন করবার সাধ্য ছিল না। যাদের ডানা কাটা 
হর নি__অল্প সংখ্যক হলেও তারাই বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে 
আসতো । কিন্তু তার ফলেই বোধ হয় বিপদ দেখা দিল। বাসার 
প্রয়োজনানূরুপ সরবরাহ হচ্ছিল না। গায়ের রঙের পাঁরবর্তন দেখে 
বোঝা গেল, খুব সম্ভব উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অনেকগুলি বাচ্চাই রোগগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছে । হঠাৎ একদিন দেখা গেল মাছির মত অত ক্ষুদ্র এক জাতীয় 
অদ্ভূত পতঙ্গ কোন কোন গতে ঢুকে বুগ্ন বাচ্চাগযালকে চুষে খেয়ে ফেলেছে । 
বাসাটার গর্ত অনেক এবং প্রায় প্রত্যেক গর্তেই ডিম অথবা বাচ্চা ছিল । 


১৪০ 


অল্প সংখ্যক বোলতার পক্ষে এতগ্রাল বাচ্চার তদারক সম্ভৱ হচ্ছিল না। 
কাজেই মড়ক আনবার্ধ হয়ে উঠেছে । তদুপাঁর মাছর আক্রমণে অতি শীঘ্রই 
বাসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো ৷ এই নানা অসুবিধার জন্যে কিছুকাল 
পরে পুনরায় লাল-ীপ'পড়ে নিয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলো । যাহোক, 
বোলতা প্রাতপালনের সময় তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে যা লক্ষ্য 

করোছলাম, সে বিষয়ে কিণ্চিং আলোচনা করছি । 
পৃথবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতীয় অনেক রকম বোলতা দেখা 
যায়। কয়েক জাতীয় বোলতা বৃক্ষকোটরে অন্ধকার গহররে অথবা 
অনেক সময় মাটির নীচে গর্ত খু'ড়ে বলের মত গোলাকার বাসা নির্মাণ 
করে। আবার কতৃকগ্ীল ঘরের চালার নীচে, গাছের ডালে অথবা নির্জন 
স্থানে কোনও কিছুর আড়ালে থালার মত চ্যাপ্টা বাসা তৈরী করে বসবাস 
করে। গর্তবাসী বোলতারা প্রথমতঃ অসংখ্য গর্ত সমন্বিত চ্যাপ্টা থালার 
গত [তিন-চার গ্রে বাসা নির্মাণ করে সর্বশেষে সেগবলির চতুদিকে গোল 
করে একটা শন্ত আবরণে ঢেকে দেয় । এজন্য বাসাটাকে বাইরে থেকে বলের 
মত গোলাকার দেখার, কিন্তু ভিতরে কৃঠারগ/ীল বিভিন্ন গ্রে পরপর সজ্জিত 
থাকে । শীতের কিছু পূর্বে এই জাতীয় রাণী-বোলতার যৌনমিলন ঘটে । 
যোন-মিলনের পর পুরুষগ্ীল মরে যার ৷ গর্ভবতী রাণী সারা শীতকালটা 
সুবিধামত কোনও স্থান নির্বাচন করে খড়কুটা বা অন্য কোনও শল্ত জিনিস 
অখকড়ে ধরে শীত ঘুমে কাটিয়ে দেয় । শীতের অবসানে সে বাসা বাধবার 
জন্যে স্থান নির্বাচনে বাহর্গত হয় । স্থান নির্বাচন হবার পর সে বারংবার 
পারভ্রমণ করে দেখে এবং আনন্দে অধীর হয়েই যেন নানা প্রকার গাতিভঙ্গী 
করে অবশেষে অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধনে রত হয় । তারপর বাসার চতুর্দিকে 
বারংবার চক্রাকারে উড়তে উড়তে কোনও পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড বা অন্য কোনও 
শুহ্ক কণ্ঠের উপর বসে তার কিয়দংশ কুরে নেয়। সেই পদার্থের সঙ্গে 
মুখের লালা 'মাশ্রত করে মণ্ডের মত প্রস্তুত করে। এই মণ্ই বোলতার 
বাসা নির্মাণের প্রধান উপকরণ । বার বার এই মণ্ড সংগ্রহ করে রাণী প্রথমতঃ 
চারটি কোষ বা গর্ত নির্মাণ করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে । ডিম ফোটবার পর 
১৪১ 


নানা প্রকার কাঁট-পতঙ্গ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসের টুকরা মণ্ডের মত করে 
বাচ্চাগীলকে খাওয়াতে থাকে । হাতিমধ্যে আরও কয়েকটি গর্ত নির্মাণ করে 
তার মধ্যেও ডিম পেড়ে রাখে । এগুলিকে প্রতিপালন করতে করতেই 
প্রথম চারটি গর্ত থেকে চারটি কমাঁ-বোলতা নির্গত হয়ে বাসার কাজে 
রাণীকে সাহায্য করতে আরন্ত করে । আরও কিছুকাল পর যখন দশ-বারোটি 
কমাঁ জন্মগ্রহণ করে, তারাই বাসা নির্মাণ, খাদ্য আহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ 
করে থাকে । রাণীকে তখন থেকে আর কোনও কাজ করতে হয় না। সে 
কেবল গর্তে গর্তে ডিম পেড়ে যায় । 

আমাদের দেশের হল্দে রঙের বড় বোলতা ও খয়েরী রঙের ক্ষুদে 
বোলতারা গাছের ডালে, চালার নীচে অথবা আনাচে-কানাচে বাসা নির্মাণ 
করে। মৌমাছির চাকের গ্তগঢ়ল যেমন শয়ানভাবে পাশের দিকে প্রসারিত 
থাকে, হল্দে বোলতার চাকের গত“গড়লে সেরুপে নামত হয় না । এদের 
গর্ত“গুল থাকে নাঁচের দিকে মুখ করে খাড়াভাবে ! শীতের অবসানে রাণী 
বোলতাই প্রথমে বাসা নির্শাণ সুরু করে । গর্তের পত্তন হয়ে গেলেই তার 
দেয়ালের গায়ে ভিতরের কে একটি ডিম পেড়ে আটকে রাখে । িমটি 
দেয়ালের গায়ে সমকোণে অবস্থান করে । ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার সঙ্গে 
সঙ্গে গতটাকে লম্বায় ভ্রুমশঃ বাড়াতে থাকে ৷ বাচ্চাটা নীচের দিকে মুখ করে 
থাকলেও কোনও ক্রমেই গর্ত থেকে পড়ে যায় না। এইর্‌পে প্রথমতঃ 
কয়েকটি কমা নির্গত হলে তারাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজের ভার গ্রহণ করে 
এবং নতুন নতুন গর্ত নামত হওয়া মাত্রই রাণীরা তার মধ্যে ডিম পেড়ে 
দেয় । এক-একটা বাসায় কতকগহাল রাণী এবং কতকগুলি পুরুষ বোলতা 
থাকে। কিন্তু কমাঁদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। বাসার উপর অথবা 
আশেপাশেই এদের মিলন সংঘটিত হয়ে থাকে । মিলনের পর পুরুষেরা 


সাধারণতঃ মৃত্যু্বখে পতিত হর ।  রাণী-বোলতা নতুন বাসার পত্তন করে 
সারা বছর ডগ পাড়বার পর মৃত্যু বরণ করে । বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ 
শাঁত আগমনের পূর্বেই বাসার মধ্যে নতুন নতুন পুরুষ ও রাণদ-বোলতার 
আবির্ভাব ঘটতে থাকে । পঢরুষ-বোলতাগ্বাল রাণীদের আগে জন্মগ্রহণ 
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করে। রাণীদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পার:য-বোলতাগুলি শ্রমিকদের 
সেবা-শুশ্রবায় আত সুখে পরিবাঁধত হতে থাকে । তারা বাসার মধ্যে অলস 
ভাবে ঘুরে বেড়ায় অথবা সেচ্ছা-বিহারে বহির্গত হয়ে নতুন পত্রপল্পবের মধু 
খেয়ে সন্ধ্যার পূর্বে বাসায় আসে । মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা 
অপরিণত বাচ্চাগুলিকে 'রয়েল-জেল?' প্রদান করে ইচ্ছামত রাণঈ-বোলতা 
উৎপাদন করে থাকে৷ 'রিয়েল-জেলন' কম পরিমাণে দেওয়া হয় বলেই 
কমাঁ-মৌমাছির উৎপত্তি হয় । রাণী-মৌমাছি আকৃতিতে অনেক বড় । তার 
জন্যে চাকের মধ্যে অনেক বড় গর্ত নিমিত হয় এবং কমাঁরা তাতে প্রচুর 
পাঁরমাণে রিয়েল-জেল* রেখে দেয় । পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 
কমর্দের গত হতে অথবা যে কোনও স্থান হতে ডিম এনে 'রয়েল- 
জেল, পূর্ণ রাণীর গর্তে রাখলে সেখান হতে রাণীই উৎপন্ন হয়ে থাকে । 
এতেই বোঝা যায়-_-রয়েল-জেলী"র পাঁরমাণের তারতম্যের উপরই পুরুষ 
রাণগ অথবা কমঁদের উপাত্ত নির্ভর করে । বোলতাদের মধ্যেও রাণীর 
গতটা কমরদের গর্ত অপেক্ষা কিণ্চিৎ বড় হয় । তা ছাড়া কমাঁদের গর্তের 
মুখের ঢাকনাটি প্রায় চ্যাপ্টা ; কিন্তু রাণীর গর্তের ঢাকনা গোলাকার ট্রীপর 
মত! এরাও বাচ্চা্চুলিকে “রয়েল-জেলী'র মত একটা অপূর্ব পদার্থ 
খাইয়ে ইচ্ছামত কমর, পুরুষ অথবা রাণী উৎপাদন করে থাকে । এই 
শান্তশাল' পদার্থের প্রভাবে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে রাণীরা ডিম পাড়বার 
যল্ররূপে পরিণত হয় আর কর্মাঁরা ব্যান্তগত সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করে 
সমাজেরর জন্য আত্মোৎসর্গ করে থাকে । 
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| ভীমরুলের রাহাজানি 


জ্যৈল্ঠের অপরাহ্ন একদিন বেলগাছয়া রোড দিয়ে যেতে যেতে দেখতে 
পেলাম রান্তার এক পাশে কালো রঙের একদল ক্ষুদে পড়ে সার বেঁধে 
চলেছে । নিকটেই রাপ্তার উপর রেল-লাইনের পল । িৎপড়েরা এই 
রেল-পঢুলের বাঁধের নীচেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকছিল । একটু লক্ষ্য 
করতেই দেখা গেল-_মাঝার গোছের একটা কুনো ব্যাং 1প*পড়ের লাইনের 
প্রায় দুতন ই তফাতে ওৎ পেতে বসে আছে ৷, ব্যাংটাকে এইভাবে 
নারাঁবাল চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বড়ই কৌতুহল হলো-_দেখা যাক কি 
করে। অনেকক্ষণ কিছুই করলো না__কেবল মাঝে মাঝে আন্ত উপায়ে 
গলার নীচের পর্দাটাকে কাঁপাতে লাগলো । চলে যাব ভাবাছি এমন সময় 
একটা প’পড়ে দল ছেড়ে ব্যাংটার একটু ধার ঘেষে অগ্রসর হওয়া মাই 
চোখের নিমেষে সে তাকে গলাধ$করণ করে ফেললো । কেবল টক্‌ করে 
একটু শব্দ শোনা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না । কোন ফণকে যে জিভে 
ঠোঁকয়ে পি’পড়েটাকে মুখে পুরে দিল তা লক্ষ্য হলো না। এতক্ষণে বুঝতে 
পারলাম__পিপড়ে খাবার লোভেই ব্যাংটা ওৎ পেতে বসে আছে । অল্প 
সময়ের মধ্যেই সে আরও দুটা ?প'পড়েকে টক্‌ টক্‌ শব্দ করে গিলে ফেললো । 
পি'পড়ের সারের মধ্যে মাথা মোটা খুব বড় বড় সৈন্য শ্রেণীর পি+পড়েরা 
মাঝে মাঝে আনাগোনা করাছল । হঠাৎ ওই রকমের একটা সৈনিক- 
পি*পড়ে লাইন ছেড়ে ব্যাংটার সম্মুখীন হওয়া মান্রই সে টক্‌ করে তাকে মুখে 
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পুরে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে কল কল শব্দে একটা কর্ণ আর্তনাদ শুনতে 
পেলাম । ব্যাংটা ছটফট করে এদিক ওদিক লাফাচ্ছে আর এক রকম অদ্ভুত শব্দ 
করছে । বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম--িপড়েটার অর্ধেকটা তার 
মুখের বাইরে রয়েছে ৷ বোধ হয় জিভ ঠোঁকয়ে তাকে গেলবার সময় সে ব্যাঙের 
জিভ কামড়ে ধরেছে । যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ব্যাংটা ইতন্ততঃ লাফালাফি 
করাছিল। পকেটে একটুখানি 'কঙ্গো-রেড' ছিল । হাতের কাছে 'কছু না পেয়ে 
তারই খানিকটা ব্যাংটার গায়ের উপর ছড়িয়ে দিলাম । চিহ্ন রাখবার উদ্দেশ্য 
এই যে, এভাবে জব্দ হয়েও সে আবার প‘পড়ে শিকারের জন্য কালও এখানে 
আসে কনা ৷ ব্যাংটা কিছুক্ষণ ছটফট করে মুখ ঘষে িপড়েটাকে ছাড়াবার 
ব্যর্থ চেষ্টা করলো, অবশেষে বাধের পাশেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে 
পড়লো । 

তার পরের দন বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় সেখানে গিয়ে দেখি 
ি'পড়ের সার আগের মতই রয়েছে, কিন্তু ব্যাঙের দেখা নেই । অনুসন্ধানের 


ফলে পরে জানতে পেরোছি যে, ব্যাঙেরা সাধারণতঃ {দনের আলোতে 


আহারান্বেষণে বের হয় না। পড়ন্ত বেলায় অন্ধকারেই তারা শিকার 


করে থাকে । যাহোক, ব্যাঙের আগমনের অপেক্ষায় বসে আছি। প্রায় 


দশ-বারো হাত দূরে ঘাসের উপর এক খণ্ড শুষ্ক পণ্যাকাটি পড়েছিল__একটা 


ভীমরূল সেই প্যাকাটি থেকে চোয়ালের সাহায্যে কুরে কুরে কি যেন সংগ্রহ 


মনে হলো যেন বাসা নির্মাণ করবার উপকরণ সংগ্রহ করছে ॥ 


করাছল । 
একমনে তাই দেখছি ৷ ইতিমধ্যে দেখি___সওয়া ইনি কি দেড় ইনি লম্বা 
একটা সাদা রঙের শোৌয়াপোকা, কখনও বা ঘাসের উপর দিয়ে কখনও বা 


নশচে দিয়ে দিশাহারা হয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে । একটা হল্দে রঙের 
বোলতা তাকে তাড়া করেছে । শেখয়াপোকাটা বোলতার কাছ থেকে প্রায় 


সতেরো-আঠারো ইণ্টি দূরে ঘাসের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছিল বলে বোলতার 
চোখে পড়ে নি। সে এক বার ঘাসের নাচে ঢুকে, এক বার উপরে উঠে 
মারিয়া হয়ে যেন শোঁয়াপোকার সন্ধান করছিল ৷ শোঁয়াপোকাটা যাঁদ এক 

[লতা সহজে তার সন্ধান 


স্থানে চুপ করে বসে থাকতো, তবে বোধ হয় বে 
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পেত না ; কিন্তু প্রাণভয়ে ছোটবার ফলেই এবার বোলতা তাকে দেখে 
ফ্রেললো এবং তৎক্ষণাৎ উড়ে এসে তার ঘাড় কামূড়ে ধরলো । তখন সুরু 
হলো একটা ভীষণ ওলট-পালট কাণ্ড। শেঁয়াপোকাটা প্রাণপণে ছুটছে 
আর বোলতা তাকে ধরে রাখবার চেণ্টা করছে__এর ফলে একবার বোলতা 
নীচে পড়ছে, শোয়াপোকাটা উপরে উঠছে, আবার শেশয়াপোকা নীচে 
পড়ছে আর বোলতা তার পিঠের উপর চেপে বসছে । ওরপ ধপ্তাধন্তি 
করতে করতে তারা প্যাকাটিটার খুব কাছে এসে পড়লো । শোৌরাপোকাটার 
আর চলবার সামর্থ্য নেই__বোলতার পুনঃপুনঃ দংশনে একেবারে নিজাঁব 
হয়ে আসাহল। তখন বোলতা তার পেটের দিকের খানিকটা অংশ চিরে 
ফেললো । সবুজ রঙের নাড়ীত্ড় বের করে সে তা কুরে কুরে খেতে 
লাগলো । খানিকক্ষণ পরেই আবার উপরে উঠে শেশয়াশোকার দেহ 
দ্বিখাণ্ত করে লেজের দিকের বড় অংশ থেকেই কুরে কুরে খেতে লাগলো । 
ইতিমধ্যেই হঠাৎ কোথেকে একটা ভীমরুল উড়ে এসে ছোট পা্যাকাটিটার 
কাছেই বসে ব্যন্তভাবে এদিক-ওদিক ক যেন দেখতে লাগলো । ভীমরুলটার 
অবস্থা দেখে মনে হলো সে যেন হীতপূর্বেই কিছু একটা ঘটনার 
অশচ পেয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারে নি। কারণ 
ইতিমধ্যেই সে কাজ বন্ধ করে মাথা উঁচিয়ে যেন কিছু একটা অনুধাবন 
করবার চেণ্টা করাছল। এবার ঘুরে বসতেই বোলতার উপর তার নজর 
পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ উড়ে গিয়ে বোলতাকে আক্রমণ করলো । 
এইরূপ একটা প্রবল শ্রুর আচমকা আক্রমণে বোলতাটা বিভ্রান্ত হয়ে শিকার 
ছেড়ে উড়ে গেল, কিন্তু বেশী দূর না গিয়ে আবার ঘুরে এলো । ভীমরুলটা 
ততক্ষণে শকারটাকে খাবার উদ্যোগ করছিল । বোলতাকে পুনরায় আসতে 
খে শিকার ছেড়ে সে তাকে আক্রমণ করতে গেল। বোলতা লড়াই না 
করে ঘাসের নীচ দিয়ে এসে শোঁয়াপোকার কাঁতিত দেহখণ্ড মুখে নিয়ে 
উড়ে গেল ৷ ভাঁমরুল কিন্তু ছাড়বার পার নয়__সেও বোলতার পিছু 


খাওয়া কগলো। চেয়ে দেখলাম, কিছু দুরে গিয়ে বোলতা ও ভামর্ল 


উভয়েই পুলের অপর পার্শ্বে সহসা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 
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শীগ্র তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঃ নিকটে তেমন কোনও গাছপালাও 

ছিল না, তবে কোথায় যাবে 2 দেখবার জন্যে খানিকটা অগ্রসর হয়ে 

পুলের অপর পার্শ্বে গেলাম । কোথাও কিছু নেই । কিছুক্ষণ এঁদক-সোদক 

লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, বাঁধের ঠিক উপরেই পুলের তলায় বেশ একটু 

পরিষ্কার স্থানেই প্রকাণ্ড একটা বোলতার বাসা । বাসাটার ব্যাস প্রায় দশ 

হাণ্ট হবে । অজস্র বোলতা বাসাটা ঘিরে রয়েছে । তারই এক পাশে 

সেই ভীমর্লটার সঙ্গে বোলতাদের তুমুল লড়াই বেধে গেছে । নিকটে 
যেতে ভরসা হলো না। একটু দূরে দাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ৷ ভীমরূলটা 

যেন বোলতার চাকের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে 'দয়েছে। যাকে 'কাছে 

পাচ্ছে তাকেই হুল ফুটিয়ে এবং কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে । বোলতারাও 

বিপুল পরান্রমে পাচ-সাতটা একত্র হয়ে তাকে জীড়য়ে ধরে কামড়াবার 

চেষ্টা করছে। ভামরূল এক দিকে একটা বোলতাকে কামূড়ে ধরছে, 

তল্মহূর্তেই অপর দিক থেকে চার-পাচটা বোলতা এসে তাকে আক্রমণ 

করছে । একটা মাত্র ভীমরুলই যেন সমন্ত চাকটাকে চষে ফেলাছল। 

দেখলাম চার-পাচটা ছিন্নশির বোলতা ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে মাটিতে পড়ে গেল ৷ 

প্রায় মিনিট দশেক পর্যন্ত ভীমবুলটা প্রাণপণে লড়াই করে অবশেষে রণে 

ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো।। ভীমরুলটা উড়ে যাবার পর বোলতারা ডানা 
খাড়া করে শু'ড় উচিয়ে চাকটার উপর অত্যন্ত উত্তোজতভাবে ঘোরাঘুঁর 
করতে লাগলো । কেউ কেউ আবার প্রত্যেকটি গর্তে দুখ ঢুকিয়ে কি যেন 
পরাক্ষা করে দেখাঁছল। প্রায় পনেরোশবশ িনিটের মধ্যেই দেখলাম 
কতকগুলি বোলতা ডানা উঁচু করে শু'ড় খাড়া করে বাসাটার চতু'দকে 

সারবন্দীভাবে জমায়েৎ হয়েছে । বাকী অধিকাংশ বোলতাই বাসার মধ্যন্থলে 

জটলা করছে । মনে হলো যেন ভামবুলের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করেই এরা 
এভাবে সাঁদ্জত হচ্ছিল ; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও ভামরুলের আগমনের 
কোনই লক্ষণ দেখা গেল না।. তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো । 

বেলা তিনটার সময় ফিরে গিয়ে দেখি-_বাসাটাতে কোন গোলমাল নেই ৷ 
বোলতারা দন্তুরমত কাজকর্ম করছে । মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাসা থেকে 
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উড়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসছে । বাসাটার 
খুব নিকটে যেতেই বোলতাগুঁলি আমাকে দেখবামান্রই যেন আবার উত্তোজত 
হয়ে উঠলো ৷ তারা ডানা উঁচু করে সকলেই চুপ করে দীড়ালো। বিপদ 
আশভ্কা করে আম সরে দীড়ালাম ৷ কিছুক্ষণ পরেই তাদের সতর্কতার 
ভাব কেটে গেল এবং পুনরায় বাসার গর্ত তৈরী ও বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়ার 
কাজে মনোনিবেশ করলো । সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনও গোলমালের 
লক্ষণই দেখতে পেলাম না। 

তার পর দিন সকাল বেলায় আবার গিয়ে দোখ-_ইতিপূর্বেই বাসাটার 
উপর* একটা ভীমরূলের সঙ্গে বোলতাদের তুমুল লড়াই বেধে 'গেছে। 
ভীমবুলটা যেন মরিয়া হয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই কামৃড়ে 'ছন্নভিন্ন করে 
ফেলছে । ইতিমধ্যেই দেখি আর একটা ভামবুল এসে বাসাটার চতুাঁদকে 
চক্রাকারে উড়তে লাগলো । দু-চার বার এরূপভাবে ঘুরে বাসাটার উপর 
বসেই একটা গর্তে মুখ ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই চার-পাচটা বোলতা 
এসে তাকে চেপে ধরলো । ভীমরুলটা তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে আর একটা 
গতে মুখ ঢুকিয়ে একটা অপরিপুষ্ট বোলতার কণড়াকে টেনে বের করলো 
এবং ঘাড়ের দিকে কামূড়ে ধরে উড়ে পলায়ন করলো । বোলতাগ্ীল যেন 
অসহায়ভাবে কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সকলে মিলে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে 
ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ডানা কাঁপাতে লাগলো । িনু কেউই ভীমরূলের পণ্চাদ্ধাবন 
করলো না । অপর ভীমরুলটার সঙ্গে মারামার তখনও থামে নি। প্রায় 
পাঁচ-ছয়টা বোলতা ভীমরুলের দংশনে বিকলাঙ্গ হয়ে নীচে পড়ে ছটফট 
করছিল । এতক্ষণ লড়াইয়ের ফলে ভীমর?লটাও বিশেবভাবে জব্দ হয়ে 
পড়েছিল-__তার এক দিকের পা বোধ হয় বোলতার দংশনে অসাড় হয়ে 
যাওয়ায় সে কাতরাতে কাতরাতে এক দিক থেকে আর এক দিকে পালাবার 
চেস্টা করছিল । কিন্তু বোলতারা সুযোগ পেয়ে তাকে যেখানে-সেখানে 
আঁবশ্রাম দংশন করতে লাগলো | ভীমরূলটা অবশেষে একটা বোলতার 
সঙ্গে জড়াজড়ি করে একেবারে চাক্টার কিনারায় এসে পড়তেই আরও দুটা 
বোলতা এসে আক্রমণ করলো এবং সকলে জড়াজাঁড় করে মাটির উপর পড়ে 
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গেল। তাতেও ক লড়াই থামে ! ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাযুড়া-কামাঁড় 
করতে লাগলো । এঁদকে চাকের বোলতাগুলি পুনরায় ব্দ্যহ রচনা করে 
ফেলেছে । চাক্টার চতুঁদকে ডানা উচু করে অসংখ্য সান্ত্রী প্রায় নিশ্চল- 
ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছে । সান্রীদের পরেই একদল কর্মাঁ-বোলতা 
কেবল গর্তের মধ্যে মুখ গুঁজে গুঁজে বাচ্চাদের তদারক করছে । বাসার 
মধ্যন্থলে সাদা টুপি দিয়ে মুখ বন্ধ করা কতকগুলি গর্তের চতুঁদকে চাকের 
বাকী বোলতাগুলি সমবেত হয়ে মাঝে মাঝে ডানা কীপাচ্ছে। তাদের 
ডানা কাপানোর ঝন্ঝন্‌ আওয়াজ কানে আসছিল । রোদ প্রায় পড়ে 
এসেছে__এমন সময় দেখি আর একটা ভীমরনল বাসার কাছে এসে উড়তে 
সুর; করেছে । বোলতাগুলি ভীমরূলের আগমন বুঝতে পেরেই এক সঙ্গে 
সকলে ডানা কীপাতে কাঁপাতে মুখ বাড়িয়ে প্রস্তুত হয়োছল । ভীমর'লটা 
একবার বাসার খুব কাছে উড়ে এসে আবার দূরে চলে গেল ৷ কিন্তু মিনিট 
পাঁচেক পরেই হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বাসার উপর পড়লো এবং 
বোলতাদের সমবেত বাধাদান সত্তেও প্রায় দু-এক মিনিটের মধ্যেই আর 
একটা বাচ্চা মুখে করে উড়ে গেল। আলো পড়ে আসাতে বোলতারা তখন 
ক করাছল, দূর থেকে তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না। কেবল 
কতকগুলি বোলতাকে বাসার চতুঁদকে উড়ে বেড়াতে দেখলাম । কাছে গেলে 
যাঁদ উড়ে এসে দংশন করে এই ভয়ে তার পর দিন টোল-মাইক্রোস্কোপের 
সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে গেলাম । ভঈমরুলেরা যখন বোলতার বাচ্চাদের সন্ধান 
পেয়েছে তখন নিশ্চয় আজ তারা আরও বেশী সংখ্যায় এসে বাচ্চা চুর 
করবে--এটা আমার নিশ্চিত ধারণা হয়ে ?গয়েছিল । বেলা প্রায় দশটার 
সময় এসে দোঁখ-_যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেছে । ইতিমধ্যেই তারা বাচ্চা 
ছিনিয়ে নেবার আভিযান সুরু করে দিয়েছে । সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত 
হয়তো তারা বোলতার অনেক বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে । যাহোক্‌, রাস্তার 
অপর পার্শ্বে বাসা থেকে প্রায় পাঁচশ-ত্রিশ হাত দূরে টোল-মাইক্রোস্কোপ 
খাটিয়ে বাসার অবস্থা দেখতে লাগলাম ৷ বাসার সান্ীদের বৃহ পূর্বের 
মতই রয়েছে, কিন্তু বোলতার সংখ্যা অনেক কম বলে মনে হলো। তারা 
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অনেকেই . কেবল ঘন ঘন গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বাচ্চাদের তদারক 
করাছল । আর কতকগুলি কেবল ডানা উচু করে নিশ্চল অবস্থায় দাড়িয়ে 
ছিল । ইতিমধ্যেই এক সঙ্গে দুটা ভীমরূল উড়ে এসে বাসার উপর পড়লো । 
বোলতাদের সঙ্গে দুই স্থানে ভীমরুলের জড়াজড়ি কামড়া-কামাঁড় সুরু হয়ে 
গেল ৷ দু-এক খানিটের মধ্যে প্রায় তিন-চারটা বোলতা সাংঘাতিকভাবে আহত 
হয়ে বাপা থেকেও পড়ে গেল। এর মধ্যে কোন্‌ ফাকে বেন ভামরুল দুটা 
বাচ্চা মুখে করে উড়ে গেল। রান্তার উপরে এসে দেখলাম, নীচে কয়েকটা 
বোলতা গড়ে ছটফট করছে । একটা বিকলাঙ্গ ভীমবুলও দেখতে পেলাম । 
পি পড়েদের মহোৎসব লেগে গেছে । তারা অনেকে মিলে বোলতার মৃতদেহ 
গঠের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে । একটা অর্ধমূত ভাঁমরুলকেও তারা আক্রমণ 
করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে এটে উঠতে পারছে না। পি'পড়েরা তার ঠ্যাং ধরে 
টেনে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তাদের নিয়েই কাত্রাতে 
কাত্রাতে লাইন ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে । এঁদকে বোলতাদের অবস্থা দেখে 
বোধ হলো যেন তারা খুবই ভয় পেয়ে গেছে। কারণ এই দৃশ্য দেখতে 
রাস্তার অনেক লোক জড়ো হয়েছিল । তাদের কেউ কেউ একটু এগয়ে 
বেতেই বোলতাদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে একেবারে বাসার পিছন 
দিকে গিয়ে লুকিয়ে রইলো । কিনু কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব স্থানে 
কিরে আসতে লাগলো । যতই বেলা বাড়ছিল ভীমরূলের সংখ্যা যেন 
ততই বাঁদ্ধ পেতে লাগলো । একটার পর একটা তো আসছিলই, আবার 
নাঝে মাঝে এক সঙ্গে দু-তিনটা এসেও বোলতার বাচ্চাগুলি গুখে করে 
পালাচ্ছিল । এখন মারামারি বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না। খণ্ড 
যুদ্ধে দু-একটা বোলতা প্রাণ হারাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটা ছেলে 
ভীমরুলগ্ীলকে অনুসরণ করে তাদের বাসস্থান খুঁজে বের করেছে । সন্ধ্যার 
সমন্ন তারা এসে বললো- প্রায় মাইল খানেক দূরে রাপ্তা থেকে ছু 
তফাতে একটা নাটা ঝোপের ভিতর ভীমবুলরা প্রকাণ্ড বাসা বে'ধেছে। 
সেখান থেকেই উড়ে এসে তারা বোলতার চাকের উপর এরূপ 
রাহাজান করছে । 
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চতুর্থ দিন সকালে গিয়ে দেখলাম__বোলতার সংখ্যা খুবই কম। তারা 
সকলে মিলে চাকটার মধ্যস্থলে জমায়েও হয়েছে । পূর্বেই বলেছি, মধ্যস্থলে 
সাদা ট্রাপ-ঢাকা কতকগুলি গর্ভ ছিল । তার আশেপাশের গর্তগ্ীলর মুখ 
খোলা এবং টোল-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভিতরের বাচ্চাগীলকে পরিষ্কার 
দেখা. যাচ্ছিল ।_ কিন্তু বাসার িনারার চতুদিকের গর্তগংলিকে সম্পূর্ণ খাল 
দেখা গেল । বোধ হয় ভীমবুলেরা এ সব গর্তের সবগ;ল বাচ্চাই য়ে 
গিয়েছিল । আজও দেখলাম, ভীমরুলেরা পূর্বের মতই আনাগোনা করছে? 
কেউ কেউ বাচ্চাগণলকে নিয়ে যাচ্ছে । আবার কেউ কেউ রিন্ত হপ্তেই ফিরে 
যাচ্ছে। . লড়াই তখন এক প্রকার নেই বললেই চলে । ভীমরুল আসবার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানের বোলতাগ্াল পিছু হটে গিয়ে বাসার ?পছনাঁদকে 
লুকিয়ে থাকে, আবার চলে গেলেই তারা স্বস্থানে এসে জমায়েৎ হয়। এই 
সময়েও ভীমরূলের সম্মুখে পড়ে দু-একটা বোলতা মারা যাচ্ছিল । এবার 
খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম---অনাবৃত গর্তের বাচ্চাগুলি অনবরত কেবল 
মাথা ঘোরাচ্ছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে টোল-মাইক্রোস্কোপ যন্তটাকে 
আরও নিকটে এনে বসালাম । অনেকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল 
বাচ্চাগুলিও বিপদের কথা আচ করেই যেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূতা বের করে 
গর্ভের মুখে ঢাকনা প্রস্তুত করছে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকটা 
গর্তের ঢাকনা গড়ে উঠতে দেখলাম ৷ বাচ্চারা নিজেই মুখ থেকে সূতা বের 
করে গর্তের ঢাকনা বন্ধ করে দেয়। পুক্তলীতে রূপাস্তারত হবার পূর্বেই 
এরা ঢাকনা বুনতে সুর; করে । এই ঢাকনা এত শন্ত যে হাতে টেনে ছেঁড়া 
যায় না। ভীমর(লেরা এতক্ষণ ঢাকনা কেটে পুত্তলী বের করে নেবার চেষ্টা 
করে নি, খোলামুখ গর্তের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকেই নিয়ে গেছে । এবার 


'অন্য কিছু না পাওয়ায় তারা ঢাকনা ছি'ড়ে পডত্তলী বের করবার চেণ্ট 


করতে লাগলো । এই কাজে অনেক সময় লাগছিল। এই সুযোগে 
বোলতারা এসে আবার দলবদ্ধভাবে তাদের আক্রমণ করতে লাগলো । কিন্তু 
ভীমরুল একে বাচ্চার স্বাদ পেয়েছে তাতে অঁত দুর্ধর্ষ কোপন স্বভাব ; 
কিছুতেই হটবার পাত্র নয় । মারামারিতে দু-একটা স্থানচ্যুত হলেও অন্যেরা 
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এসে সেই স্থান দখল করে টুপি কেটে পুত্তলী বের করে নিতে লাগলো । 
বোলতারা দলে দলে প্রাণ দিয়েও তাদের রক্ষা করতে পারলো না। পাঁচ- 
ছয় দিনের মধ্যেই ভীমরুলেরা বোলতাদের প্রায় সমন্ত বাচ্চা ও পদুত্তলী 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট বোলতারা ভীমরূল দেখলেই আর ভয়ে 
কাছে ঘে'বতো না-_বাসার পিছনে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতো । বাসায় 
যে দু'চারটা বাচ্চা তখনও অবশিষ্ট ছিল, কমা ও খাদ্যের অভাবে তাদের 
মধ্যে আর এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ হলো । রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক- 
প্রকার ক্ষুদে মাছি এসে তাদের আক্রমণ করে শরীরের রস চুষে খেতে 
লাগলো । এইর.পে প্রায় আট-নয় দিনের মধ্যেই অতবড় বোলতার বাসাটা 
প্রবল অত্যাচারীর কবলে পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল । 
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নেউলে পোকার জন্ম-রহস্তয 


গবেষণাগার-সংলগ্ন উদ্যানে একাঁদন ল্জাবতী লতার সংকোচন সম্পর্কে 
একটা িশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিলাম । , বেলা তখন দ্িপ্রহরের 
কাছাকাছি । উদ্যানের পাশেই ছোট ছোট আরাপানের গাছ সারবান্দিভাবে 
লাগানো হয়েছে । হঠাৎ নজরে পড়লো- প্রায় দেড় হী লম্মা ধূসর বর্ণের 
একটা শৌয়াপোকা আমার পাশ 'দয়েই আত দ্রতগাততে ছুটে চলছে । 
অস্বাভাঁবক গাতভঙ্গীর জন্যে পোকাটার উপর নজর না দিয়ে উপায় ছিল 
না। কাছেই ছিল আয়াপানের ঝোপ । মনে হলো যেন রোদের প্রখর তাপ 
সহ্য করতে না পেরে সে আয়াপানের গাছগুির দিকেই ছুটে যাচ্ছে। 
যাহোক, পোকাটা আমাকে আতন্রম করে আরও প্রায় আট-দশ হাত অগ্রসর 
হয়ে একটা আয়াপানের পাতার উপর উঠে পড়লো এবং দম নেবার জন্যেই 
যেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আবার এ-পাতা ও-পাতার উপর 
আঁ্থিরভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল ৷ ছুটাছুটি করলেও তার গতিবেগ 
যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছে-_এটা পাঁরদ্কারভাবেই মনে হচ্ছিল । প্রায় 
দশ-বারো মিনিট, ইতগ্ততঃ ছুটাছুটি করবার পর একটা পাতার উপর সে 
শনজর্ববের মত চুপ করে রইলো । চলবার সময় শৌয়াপোকার শরীর 
অনেকটা প্রসারিত হয়ে থাকে, কিন্তু নিশ্চলভাবে অবস্থান করবার সময় 
যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রেও দেখা গেল- শৌয়াপোকাটার শরীর 
ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে । আধ ঘণ্টাকাল এভাবে কাটবার পর কাঠি দিয়ে 
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একটু নেড়ে দেখলাম-_পোকাটার জীবনস্পন্দন রয়েছে বটে, কিন্তু তার আর 
নড়াচড়া করবার ক্ষমতা নেই । কিছুকাল পূর্বেই গাঁতবেগে জশবনগ-শান্তর 
যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করোছলাম, অকস্মাৎ এমন কি ঘটলো, যাতে সে একেবারে 
নিজাঁব হয়ে পড়লো £ পদুত্তলীতে রূপান্তারত হবার কিছুকাল পূর্বে এই 
জাতীয় শোয়াপোকা কিছুকাল নিক্কিরভাবে অবস্থান করে বটে, কিন্তু গুটি 
বাধবার জন্যে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে । তখন মুখ দিয়ে গারের শৌয়া- 
গুলিকে ছিড়ে ফেলে এবং মুখ-নিঃসৃত আঠালো সূতার সাহায্যে শরীরের 
চতুঁদকে ভিষ্বাক্কৃতি আবরণী গড়ে তোলে । এই আবরণীই হলো শৌয়া- 
পোকার গুটি । যথেষ্ট সময় আতবাহত হলেও এক্ষেত্রে কিন্তু সেরুপ গুটি 
নির্মাণের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তবে কি এটা খোলস পাঁরবর্তনের 
পূর্বাভাস? খোলস পাঁরবর্তনের প্রক্রিযাটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে 
কৌতুহল তার হয়ে উঠলো । আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা 
গেল শৌয়াপোকার শরারের চামড়া ভেদ করে তিন-চার মিলিমিটার লয়্া 
সুতার মত সূক্ষ্ম একটি কাঁড়া, শৌয়াগুলির উপরে উঠে এসে ঠিক জেণকের 
মত এদিক-ওদিক শু'ড় আন্দোলন করতে লাগলো । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই 
আরও [তিন-চারটা কীড়াকে একই ভাবে কিলাবল করে শেশয়াগুলির উপরে 
উঠে আসতে দেখলাম । আট-দশ মিনিটের মধ্যেই আরও প্রায় [বশ-পাঁচশটা, 


পোকা শরীরের নানা স্থান থেকে বোরয়ে এলো । আশ্চর্যের বিষয় এই যে,. 


একটি কাঁড়াও শেশয়াপোকাটার দেহ থেকে ববািন্ন হয়ে পড়ে নি এবং 
প্রত্যেকটিই শেশয়াগীলর উপারভাগে অবস্থান করে শরীরের সৃহ্ধ্মাগ্র ভাগ 
উধধ্ব দিকে প্রসারিত করে কেবলই চতুঁদকে সণ্চালন করাঁছল । মাছ, মাংস 
বা ময়লা পচে গেলে যেরূপ পোকা উৎপন্ন হয়, এই কঁড়াগুি দেখতে প্রায় 
সেরকম, কিন্তু আকারে অনেক ছোট । শোরাপোকার শরীর ভেদ করে 
বের হবার পর কীড়াগনাল শোয়া জাকড়ে অনবরত শণ্তক আন্দোলন করছে 
কেন__তার কারণ বুঝতে না পেরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম । সাত 
আট মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল প্রত্যেকটি কীড়ার শরীরের চতু্দিকে যবের 
দানার চেয়ে ছোট ছোট সাদা ডিগ্বাকৃতির আবরণ গড়ে উঠছে । বুঝতে, 
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বাকী রইল না যে, পোকাগ,ল কোনও এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চা ; পুত্তলীতে। 
রূপান্তারত হবার পূর্বে নিরাপদে অবস্থান করবার জন্য গুটি বাধছে। প্রায় 
দমানট দশেকের মধ্যেই ছোট ছোট শ্বেত বর্ণের গুটিতে শেশয়াপোকার 
শরণরটা প্রায় ঢেকে গেল ৷ শেয়াপোকাটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলাম 
জীবনের কোনও চিহ্নই নেই ॥ গুটি থেকে রুপ পতঙ্গ বের হয়, 
দেখবার জন্যে গুটিসমেত শেশয়াপোকাটাকে একটা কাচের পাত্রে আবদ্ধ করে 
রাখলাম ৷ দিন দশেক পরে দুপরবেলায় একদিন দেখা গেল-_গঠুটির 
এক পাশে ক্ষুদ্র ছিদ্র কেটে ক্ষুদে পি'পড়ের মত কালো রঙের এক প্রকার 
ডানাওয়ালা পতঙ্গ বেরিয়ে আসছে । সবগুলি গুটি থেকে পতঙ্গ 
বোরয়ে আসতে প্রায় দু-দিন লেগে গেল । এই ক্ষুদ্রকার় ভানাওয়ালা 
পতন্গগ্ীল এক জাতীয় নেউলে-পোকা ৷ এই ঘটনার পর অনেক দিনের 
চেষ্টায় এই জাতীয় নেউলে-পোকাকে শেঁয়াপোকার গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম 
পাড়তে দেখেছিলাম ৷ শোশারাপোকা যখন আহারে ব্যস্ত থাকে তখন নেউলে- 
পোকা অকস্মাৎ উড়ে এসে তার গায়ের উপর বসে এবং দেহের ' পশ্চাদ্দেশে 
অবাদ্থিত ছলের মত ডিম পাড়বার যন্ত্রটি তার দেহে প্রবেশ করিয়ে ডিম পেড়ে 
যায় । দেহে ডিম প্রবিষ্ট হবার দন কয়েক পধন্ত শোয়াপোকাটা কতকটা 
স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করে থাকে ; আসন মৃত্যুর কথা সে মোটেই বুঝতে 
পারে না। পাঁচ-সাত দিন পর ‘যখন পোকাগুলি শরীরের সারাংশ চুষে 
খেয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করে তখন শেোঁয়াপোকা যন্দ্রণায় অস্থির হয়ে 
ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেয় । এর পরই সব শেষ । 

কলকাতার কোনও একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণে মাঝারিগোছের একটা শিউলি. 
গাছের পাতার গায়ে দেড় ইাণ্টি লম্বা ধূসর বর্ণের একটা কীকড়া-মাকড়সা 
থাঁলর মত বাসা নির্মাণকরে ডিম পেড়োছিল ৷ কয়েক দিন ধরেই তার গাঁতাবধি 
পর্যবেক্ষণ করছিলাম । অধিকাংশ সময়ই মাকড়সাটা ডিম আগলে বসে 
থাকত, বাসা ছেড়ে বেশী দূরে যেত না। বেলা প্রায় চারটার সময় একদিন 
দেখা গেল, মাকড়সাটা বাসার বাইরে পাতার এক প্রান্তে চুপ করে বসে 
আছে। কতক্ষণ এভাবে বসেছিল বলতে পারি না। কিছুক্ষণ বাদে সবুর 
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/এসে মাকড়সাটাকে সেই স্থানে একই ভাবে অবস্থান করতে দেখলাম । কিন্ত 
এবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়লো । অনেকটা কুমোরে-পোকার মত 
দেখতে প্রায় এক ই লম্বা একটা সরু িকৃলিকে পোকা মাকড়সাটার মাথার 
উপর এদিক-ওদিক কয়েকবার উড়ে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ৷ 
মাকড়সাটা বোধ হয় কোনও বিপদের আভাস পেয়েছিল ৷ কারণ শেষ 
যহতে: পোকাটা যখন তার কাছ ঘেষে চলে যায়, তখনই সে তাঁড়দেগে 
ছুটে গিয়ে তার বাসার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে । পাঁচ-দাত মিনিট নিঃশব্দে 
কাটবার পর পোকাটা হঠাৎ আবার কোথা থেকে উড়ে এসে মাকড়সার 
বাসাটার ঠিক উপরেই অবতরণ করলো । শরীরের পশ্চাদ্দেশ অদ্ভুত ভঙ্গীতে 
সঞ্চালন. করতে করতে পোকাটা বাসার চতুদিকে ঘুরৌফরে দেখবার পর 
বাসার এক মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো । বলা বাহুল্য যে, সব রকমের 
মাকড়সারা শিকার ধরবার জন্যে জাল পাতে না। তাদের বাসায় প্রবেশের 
জন্যে অথবা বহির্গমনের জন্যে দুটি করে পথ থাকে । পোকাটা বাসার 
ভিতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে না করতেই মাকড়সাটা অন্য মুখ দিয়ে যেন 
ছিটকে বাইরে এসে পড়লো এবং আত্মগোপন করবার জন্যে পাতার তলার 
দিকে আশ্রয় গ্রহণ করলো । পোকাটাও তার পিছনে পিছনে বাইরে এসে 
থেমে থেমে কতকটা যেন নৃত্যের ভঙ্গীতে তাকে খু'ঁজতে লাগলো । পোকাটা 
পাতার নীচের দিকে যাওয়ামান্রই মাকড়সাটা যেন বিদ্যুৎপৃন্টের মত ছিটকে 
উপরে উঠে গেল । সঙ্গে সঙ্গেই পোকাটা এসে তার পিঠের উপর চেপে 
বসলো এবং দেহের পশ্চান্তাগ ধনুকের মত বাঁকিয়ে ক্ষুদ্র একটি ডিম 
পেড়ে সরে পড়লো । চক্ষের নিমেষেই এতগুল কাণ্ড ঘটে গেল । 
পোকাটা উড়ে যাবার পর মাকড়সাটা যেন কতকটা আভভুতের মত ধারে 
ধারে তার বাসায় প্রবেশ করলো । পরের দন সকালে গিয়ে মাকড়সাটাকে 
দেখতে পাওয়া গেল না। বাসার ভিতরেই রয়েছে চ্থর করে পাতাটাকে 
একটু নাড়া দিতেই মাকড়সাটা বাইরে এসে পাতার মধ্যস্থলে এক স্থানে চুপ 
করে বসে রইলো । দেখা গেল পিঠের উপরের গতকালের দ্র সাদা 
পদার্ধাঠ এখন একটা সর্ষের দানার মত বড় হয়েছে । ব্যাপারটা পরিত্কার 
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অনুধাবন করতে না পেরে অতি সন্তর্গণে পাতাসমেত মাকড়সাটিকে কাচের 
পাত্রে বন্দী করে পরীক্ষাগারে রেখে দিলাম । প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই মনে 
হলো যেন সর্ষের মত ক্ষুদ্র পদার্থ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে ॥ 
মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় পরিষ্কার দেখা গেল- গোলাকার পদার্থটা আসলে 
গোলাকার নয় ; লগ্বাকৃতি একটি কাঁড়া বা লার্ভা মাত্র । শরীরটাকে বাঁকিয়ে 
দুই প্রান্ত এক স্থানে রেখেছে বলে গোলাকার বোধ হচ্ছিল । কাড়াটা 
মাকড়সার পিঠের চামড়া কামড়ে ধরে তার রস-রন্ত চুষে খাচ্ছে । বেলা 
আড়াইটার সময় কীড়াটা বেশ মোটা একটা মুড়ির আকার ধারণ করলো । 
অদ্ভুত এদের বাড়বার ক্ষমতা । মাকড়সাটার স্ফীত উদরদেশ অনেকটা 
সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং তার শরীরে জড়তার লক্ষণ সুস্পষ্ট । আরও 
ঘণ্টাখানেক বাদে তার হৃৎস্পন্দন একরূপ থেমে এসেছে বলেই মনে হলো । 
এখন খালি চোখেই দেখা গেল কাঁড়াটা মাকড়সার উদরদেশ কুরে কুরে খেতে 
সুরু করেছে । আরও প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই উদর থেকে মস্তক পথন্ত 
সর্বাংশ নিঃশেষে উদরসাৎ করে ফেললো | ঠ্যাংগুলি শরীর থেকে 'ীবাচ্ছন্ন 
হয়ে পড়েছিল । মনে হয়েছিল সেগুলি হয়তো তার প্রয়োজনে লাগবে না, 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেখবার মত কোনও হীন্দরয়ের আন্তত্ব না থাকলেও 
বোধ হয় গন্ধ বা স্পর্শের সাহায্যেই বুঝে নিয়ে একাদিক্রমে সব কয়টি ঠ্যাংই 
নাহ করে ফেললো । প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কীড়াটা তার শৈশব 
অতিক্ৰম করে কৈশোরের পুত্তলী রূপ ধারণ করবার আয়োজন করতে 
লাগলো । খাওয়া শেষ হবার পর কাঁড়াটা প্রায় আধ ঘণ্টাকাল চুপ করে 
রইলো । তার পরেই সৃচালো মুখটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূতা বুনতে লাগলো । 
পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই সূতা বুনে শরীরের চতু্দিকে পাতলা একটা 
‘ডস্বাকৃতর আবরণী গড়ে তুললো । সূক্ষ্ম সূতার আন্তরণের ভিতর দরে 
তখনও পোকাটার কার্যপ্রণালী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল । উডিয়াকৃতি 
গুটির অভ্যন্তরে সে একবার এঁকে মুখ করে আবার বিপরাত দিকে ঘুরে 
সূতার বেণ্টন' দৃঢ়তর করে তুলিল । সন্ধ্যার পূর্বেই তার গুটি বাঁধা শেষ 
হয়ে গেল । গুটির রং হলো এখন গাঢ় বাদামী । গঢুটির একপ্রান্ত কালো 
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রঙের ট্রাপর মত পদার্থে আবৃত । আলোর দিকে ধরে দেখা গেল খোলের 
{ভতর পোকাটা লম্বাটে অবস্থায় নিশ্চেন্টভাবে রয়েছে । ছয় দিনের মধ্যেই 
সে পুত্তলীর আকার ধারণ করলো এবং দন পনেরো পরে গ:টির কালো 
মুখটা কেটে ডানাসমেত একটি পূর্ণাঙ্গ নেউলে-পোকা গুটি থেকে বেরিয়ে 
এলো । 

জীবন্ত কাঁট-পতঙ্গের দেহে ডিম পেড়ে ভবিষ্যৎ বাচ্চাদের খাদ্যসংস্থানের 
সুব্যবস্থা করে রাখে, এরূপ অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় পোকা প্থবীর , সর্বত্রই 
দেখা যায়। আমাদের দেশেও এ-জাতীয় বহু সংখ্যক রকমাঁর পোকা 
অহরহই নজরে পড়ে ॥ এরা সাধারণতঃ নেউলে-পোকা নামে পাঁরাচিত ৷ 
বিভিন্ন জাতীয় নেউলে-পোকার দৈহিক-গঠন যেমন বাভিন্ন, দেহ-বর্ণও তেমন 
বাচত্র। এক বা দুই 'মালমিটার থেকে দেড় ই, দুই ইণ্চি পর্যন্ত লয়া 
নেউলে-পোকা দেখা যায় । 'এঁফডিয়াস নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় নেউলে- 
পোকা অনায়াসে ছোট্ট একটি সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলে যেতে পারে । 
এই ক্ষুদ্রকায় নেউলে-পোকারা শস্যাদর আনিষ্টকারী এক জাতীয় সবুজ 
পোকার শরীরে ডিম পেড়ে থাকে । এই সবুজ পোকাগনল চারাগাছের 
কাঁচ পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে । এফিডিয়াস পোকারা খুঁজে খুজে 
তাদের শরীরে একটি করে ডিম প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যায় । যে-সব স্থানে 
সবুজ পোকা থাকবার সম্ভাবনা, সে-সব স্থানে দুটি শ্্ড উঁচু করে এাঁফাঁডিয়াস 
পোকাদের বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় । বেপরোয়া 
বললাম এই জন্যে যে, যখন এরা সবুজ পোকার অনুসন্ধানে ঘোরাঘুীর করে, 
তখন ম্যাগনিফাইয়িং গ্রাসের সাহায্যে এদের আঁত নিকটে বসে কার্যপ্রণালগ 
পরিদর্শন করলেও এরা কিছুমাত্র ভীত হয় না। পোকার দেখা পেলেই 
উভয় শু'ড়ের বাঁকানো অগ্রভাগের সাহায্যে স্পর্শ করে তার আন্তত্ব সমন্ধে 
নিঃসন্দেহ হলেই উল্লাসে যেন অধীর হয়ে ওঠে। তখন শু'ড় দুটিকে 
অনবরত নাচাতে থাকে । সেই সময় পোকাটার অঙ্গভঙ্গণ দেখে তার উল্লাস 
এবং উত্তেজনার ভাব পারঙ্কার বুঝতে পারা যায় । সবুজ পোকাটাকে তখন 
শু'ড় দিয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্যে থেমে 
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তার পিছন দিকে উপস্থিত হয় । তারপর পিছনের পায়ের সাহায্যে সবুজ 
পোকার পিঠ আকড়ে ধরে এবং শরীরটাকে সম্মুখের দিকে িৎ উচু করে 
দ্রুতগাঁতিতে ডানা কাঁপাতে আরম্ভ করে । দু-এক সেকেগ্ডের মধ্যেই শরীরের 
পশ্চান্দেশ ধনুকের আকারে বশাীকয়ে পোকাটার পেটের দিকে হুল ফুটিয়ে 
দের । দু-তিন সেকেগ্ডের মধ্যেই ডিম পাড়া শেষ হয় এবং উড়ে গয়ে অন্য 
একটা পোকাকে ধরে। এরুপে ক্রমাগত কয়েকটা পোকার শরীরে এক- 
একটা করে ডিম প্রবেশ কাঁরয়ে দেয় । সবুজ পোকারা সাধারণতঃ অনেক- 


গাল একসঙ্গে অবস্থান করে । কাজেই একটা নেউলে-পোকার পক্ষে তিন- 


চার ‘মিনিট সময়ের মধ্যে দশ-বারোটা পোকার শরীরে ডিম পাড়ায় কোনই 
অন্বববধা হয় না। ডম শরারে প্রবেশ করবার পর থেকেই সবুজ পোকা 
ক্রমশঃ নিন্রিয় হয়ে পড়তে থাকে । দু-এক দিনের মধ্যেই তার শরীরের 
রং বদূলে বাদামী বা ঈষৎ হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শরীরটা ভ্রুমশঃ স্ফীত 
হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে দেহাভ্যন্তরে ডিম থেকে কাঁড়া বের হয়ে তার রস-রন্ত 
চুষে খেতে থাকে । দশ-বারো দিন পরে ডানাওয়ালা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ শুচ্ক 
মৃতদেহের শন্ত বাহিরাবরণীর মধ্যচ্থলে ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে । (বাভিন্ন 
জাতণয় নেউলে-পোকার সাহায্যে প্রাতাদন এভাবে বিভিন্ন জাতীয় বহু 


সংখ্যক আঁনস্উকারী কণট-পতঙ্গ বিনষ্ট হয়ে থাকে । প্রাকাতক বিধানে 


এরুপ সমতা রক্ষিত না হলে কিরূপ গুরুতর অবস্থার উত্তৰ হতো, তা 
সহজেই অনুমেয় ৷ 

আমাদের দেশে যে সকল নেউলে-পোকা দেখা যায় ; তাদের জাতিগত 
পার্থক্য হিসাবে দৈহিক গঠন ও বর্ণবৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকলেও প্রায় 
প্রত্যেকেরই শরীরের পশ্চাপ্তাগে দেহের তুলনায় অসম্ভব লঙ্কা তিনটি স্প্্ন 
সুঞ্মম তনুর মত পদার্থ দেখা যায় ॥ এগুীলকে সাধারণ তৰুর মতই মনে হয় 


০ 
বটে, কিত্বু মাইক্রোস্কোপে পরাঁক্ষা করলে দেখা যায় দুটি সূত্রের গায়ে 


করাতের মত স্ষ্ম সৃঙ্মম অসংখ্য দাত রয়েছে । এই সম্ষ্প দাতের সাহায্েই 
তারা নিরশহ পোকার শরীরে ছিদ্র করে সঙ্গে সঙ্গে স্গ্পাগ্র ডিম্ব-নলটি প্রবেশ 


কারয়ে ডিম পেড়ে দের । আক্রান্ত পোকাগুলির শরীরে এই তীক্ষ দাত- 
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দবাশিষ্ট অন্তু প্রবেশ কাঁরতে দিতে তাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না এবং 
মুহূর্তের মধ্যেই কার্য সমাধা করে সরে পড়ে । এদের নজরে পড়লে শোয়া 
পোকা বা অন্যান্য পতঙ্গের কীড়াদের আর রক্ষা নেই । বিশেষ ভাবে এই 
{বপদ থেকে উদ্ধার পারার জন্যে বিভিন্ন জাতীর প্রজাপাত ও পতঙ্গের 
বাচ্চারা পারপাাশ্বক অবস্থার সঙ্গে দেহের রং বা আকৃতির সামঞ্জস্যাবধানের 
জন্যে অনুকরণ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে নিয়েছে । আমাদের দেশীয় 
লেবৃপপ্রজাপতি, কপি-মথ, দুধলতা প্রজাপতির বাচ্চারা এ-বিষয়ে বিশেষ 
কৃতিত্ব অর্জন করেছে বলে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে নেউলে-পোকার হাত থেকে 
রক্ষা পেয়ে থাকে । কোনও কোনও শেশয়াপোকা আবার অনুকরণশান্তর 
সাহায্য না নিয়ে ভয় দেখিয়ে বা শরীর থেকে বিষান্ত পদার্থ নির্গত করে 
নেউলে-পোকার হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে । 

. এতঘ্যতদত আরও অনেক শ্রেণীর নেউলে-পোকা দেখা যায়, যারা কেবল 
ফল, মূল, লতাপাতার গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে থাকে । এরাও দেখতে 
প্রায় উত্ত নেউলে-পোকার অনুরুপ ; কিন্তু কেবল উীন্ভিদ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে 
সম্পাঁকত বলে সেগুলিকে করাতে-পোকা বলা হয় । ীবাভন্ন জাতীয় ফলের 
বাহরাবরণে কোনও ক্ষতচিহ্ন না থাকা সত্বেও ভিতরে বহু পোকা দেখা যায়। 
এরা করাতে-পোকার ডিম থেকে উদ্তত পোকা । তাছাড়া লতাপাতার কাঁচ 
ডগায় গ্রান্থর মত স্কীতি, কারও পাতার গায়ে ফোস্কা অথবা গুটির মত 
অদ্ভুত পদার্থ জন্মাতে দেখা যায় । এগুলি করাতে-পোকার কাণ্ড । লতা- 
পাতার মধ্যে ডম পাড়বার সময় এদের িম্বনল থেকে এমন কোনও পদার্থ 
নির্গত হয়, যার প্রভাবে পাতার গায়ে গুটি, স্ফীত অথবা কয়েক রকম উপাঙ্গ 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে । 
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কুমোরে-পোকার সন্তানরক্ষার কৌশল 


ঘরের দেয়ালে, পতিত জাঁম বা বৃক্ষকাণ্ডের উপর বোলতার মত ইতন্ততঃ 
পারভ্রমণকারা 'বাভন্ন রঙের পোকা অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে । চালত 
কথায় এগুলিকে কুমোরে-পোকা বলা হয় । পৃথবীর বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন 
জাতীর অসংখ্য কুমোরে-পোকা দেখা যায় । আমাদের দেশেও বিভিন্ন 
জাতীয় কুমোরে-পোকার সংখ্যা কম নয় । এ-দেশীয় উজ্জ্বল নশলাভ সবুজ 
অথবা সবুজ আভাবুন্ড সোনালী রঙের পোকাগুলির প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য কালো, হলদে, খয়েরী অথবা বিবিধ বর্ণে 
চান্রত পোকাও যথেষ্ট দেখা যায়। যে সব কুমোরে-পোকা সচরাচর 
আমাদের নজরে পড়ে, তাদের অনেকেই ঘরের দেয়াল বা আনাচে-কানাচে 
নরম মাটির সাহায্যে বাসা তৈরী করে ; কেউ কেউ আবার মাটিতে গর্ত খুঁড়ে 
ডিম পাড়ে । এই জন্যেই বোধ হয় এদের নাম হয়েছে কুমোরে-পোকা ৷ 
কিন্তু কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা গাছের গঠাড়তে ছিদ্র করে বাসা নির্মাণ 
করে, কোনও কোনও কুমোরে-পোকা আবার ফাঁপা বাঁশ বা নলখাগড়ার 
মধ্যেও বাসা বাধে । কয়েক জাতী পোকা মোটেই বাসা তৈরী করে না। 
বসবাস করবার জন্যে এদের বাসা বাধবার প্রয়োজন হয় না; ডিম ও 
বাচ্চাদের জন্যেই এদের বাসার প্রয়োজন ৷ ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্যেও যারা 
বাসা নির্মাণ করে না, তারা বাচ্চাদের আহারোপযোগী জণবন্ত প্রাণীর শরীরের 
অভ্যন্তরে অথবা বহির্দেশে ডিম পেড়ে যায়। অনেকে আবার কচি ফুল বা 
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মুকুলের গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে । ডিম ফুটে বের হলেই যথেষ্ট 
সাঁণত খাদ্য উদরগ্ছ করে তারা দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে এবং প্রাণীর দেহ ভেদ 
করে অথবা মুকুলে হদু করে বোঁরয়ে আসে ৷ ₹ 

বোলতা, ভীমবুল প্রভূত পতঙ্গের সঙ্গে অনেকাংশে দৈহিক সাদৃশ্য 
পারলাঁফত হলেও কুমোরে-পোকার জাবনযাত্রা-প্রণাল সম্পূর্ণ স্বৃতন্। 
বোলতা, ভামরুল, মৌমাছিরা সর্বদাই সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে; নত 
কুমোরে-পোকা সর্বদাই একাকী বাস করতে অভ্যন্ত ; কখনও দলবদ্ধভাবে 
বাস করে না। বোলতা, মৌমাছ প্রভীত প্রাণীরা 'বাবসানেই নিজ নিজ 
বাসায় প্রত্যাবর্তন করে বিশ্রাম করে ; কিন্তু বিশ্রাম করবার জন্যে কুমোরে- 
পোকার কোনও [নাঁদক্ট বাসস্থান নেই । পাতার আড়ালে, গাছের ডালে বা 
ঘাসের ঝোপে আত্মগোপন-করে এরা রাত কাটিয়ে দেয় । অনেকে আবার 
ঘাসের ডাটা কামড়ে ধরে শরীরটাকে পাশাপাঁশ প্রসারত করে 
নিদ্রা যায় । সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে বলে মৌমাছি, বোলতা, ভীমবূল 
প্রভাতর দ্বী-পতঙ্গেরা ডিম পেড়েই খালাস, বাকী সব কাজের ভার 
শ্রামকদের উপর | 

বাচ্চাদের পরিণতি লাভ করবার বয়স পর্যন্ত কম বা শ্রামকেরাই তাদের 
তদারক করে থাকে । কিন্তু কুমোরে-পোকারা সামাজক প্রাণী নয় বলে 
তাদের মধ্যে ক বা শ্রমিক জাতীয় কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নেই । কাজে 
কাজেই স্তী কুমোরে-পোকাকে ?নজে নিজেই অন্তানরক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হয়। এরা সন্তানরক্ষার ব্যবস্থা করে বটে, কিনু সেগুলিকে মৌমাছি বা 
বোলতার শিশুর মত প্রতিপালন করে 'না ; ভ্ববালতা বা মৌর্মাছিরা যেমন 
'বাচ্চাগ্ীলকে আহার্ষদুব্য মুখে তুলে খাইরে দেয় এবং সর্বদা পাঁরৎকার- 
পাঁরচ্ছন্ন করে রাখে, কুমোরে-পোকার বাচ্চাদের সৈ-সব কাজ নিজেদেরই 
করতে হয় । ডিম ফুটে বের হবার পর থেকেই আহারাঁদ কার্যে বাচ্চাগুি 
স্বভাবতঃই অদ্ুত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থকে । অবস্থার চাপে পড়েই 
হয়তো আঁত শৈশব কাল থেকেই তাদের সর্বাবষয়ে আত্মীনভ'রশীল হয়েই 
গড়ে উঠতে হয়েছে । 
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বোলতারা শেশয়াপোকা বা অন্যান্য কাঁট-পতঙ্গের পিছু পিছু ছুটে তাদের 
আক্রমণ করে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ ?শকারের দেহ 'ছন্নীভল্ন করে আঁধকাংশই 
উদরসাৎ করে ফেলে । সময় সময় শিকারের অবশিত্টাংশ বাসায় বয়ে নিরে 
যায় । ভীমরুলেরাও ক্ষদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ শিকার করে এক পায়ের সাহায্যে 
গাছের ডালে ঝুলে তৎক্ষণাৎ তাদের উদরদ্থ করে । কিন্তু কুমোরে-পোকা 
নানা জাতীয় পোকামাকড় শিকার করলেও তারা কখনও 'এ 1শকার উদরদ্থ 
করে না। ফুলের মধু ও শর্করা-জাতীয় শন্ত পদার্থই তাদের কুরে কুরে 
খেতে দেখেছি । অবশ্য বোলতা, ভামরুল, মৌমাছিরা সকলেই শর্করা 
জাতাঁয় পদার্থ পরম উপাদেয় বোধে চেটে খায় । ডিম পাড়বার সময় হলেই 
কুমোরে-পোকা নানা জাতীয় পোকামাকড় শিকার করবার জন্যে ইতগ্ততঃ 
ঘোরাঘুরি করতে থাকে এবং শিকার পেলেই বাচ্চাদের জন্যে গর্তের মধ্যে 
সণ্চয় করে রাখে । 

আমাদের দেশে ঘরের আনাচে-কানাচে বা দেয়ালের গায়ে লম্বাটে ধরনের 
এবড়ো-খেবড়ো এক-একটা শুকনো মাটির ডেলা লেগে থাকতে দেখা যায় । 
সেগুলি এক প্রকার কালো রঙের কালকে কুমোরে-পোকার বাসা । এই 
পোকাগুলির গায়ের রং আগাগোড়া মিশামশে কালো, কেবল শরীরের 
মধ্যদ্থলের বেটার মত সরু অংশটি হলদে । ডিম পাড়বার সময় হলেই 
এরা বাসা তৈরী করবার জন্যে উপযুক্ত স্থান খু'জতে বের হয় । দুই-চার 
দন ঘুরেশফরে মনোমত কোনও স্থান দেখতে পেলেই তার আশেপাশে 
বারবার ঘুরে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখে । তারপর খানিক দূর উড়ে 
গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং স্থানটাকে পুনঃপুনঃ দেখে নেয় । দু-তিন 
বার এরূপভাবে এঁদক-ওঁদক উড়ে অবশেষে কাদামাটির সন্ধানে বের হয় । 
যতটা সম্ভব নিকটবতাঁ হ্থানে কাদামাটির সন্ধান করতে সময় সময় দু-এক দিন 
চলে যায় । কাদামাটির সন্ধান পেলেই বাসা নির্মাণের জন্যে সেই স্থান থেকে 
নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা নে নেয় । সাধারণতঃ আশেপাশে 
চল্লিশ-পঞ্টাশ গজ ব্যবধান থেকে মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু অত 
কাছাকাছি বাসা নির্মাণের উপযোগী মাটি না পেলে সময় সময় দেড়শ'-দুশ’ 
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গজ দূর থেকেও মাটি সংগ্রহ করে থাকে । কাছাকাছি কোনও স্থান থেকে 
মাটি সংগ্রহ করে বাসার একটা কুঠুরি নির্মাণ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন 
সময় সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে বা বাসাটা সারিয়ে ফেলে দেখোছ__ 
সংস্কারবশেই হোক বা বৃদ্ধি করেই হোক, কুমোরে-পোকাটা বাসার সন্ধান 
না পেয়ে কোনও একটা জলাশয়ের পাড়ে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ভিজা 
মাটি সংগ্রহ করে পূর্বের জায়গার নতুন করে বাসা তৈরী সুরু করেছে । যত 
বারই এরুপ করেছি, ততবারই দেখোছি___পুকুর বা নালা, ডোবা যত দূরেই 
থাকুক না কেন, সেখান থেকেই ভিজা মাটি এনে বাসা তৈরী করেছে । এই 
সব অসুবিধার জন্যে অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেণ্ট বিলম্ব ঘটে । একটি কুঠঁর 
তৈরী হয়ে গেলেই তার মধ্যে উপযুন্ত পরিমাণ খাদ্য, অর্থাৎ পোকামাকড় ভার্ত 
করে তাতে একটি মাত্র ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করে তারই গা ঘেষে নতুন কুঠ্ার 
নির্মাণ সুরু করে । কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে-পোকা ইচ্ছামত 
ডিম পাড়বার সময় নিয়ল্রণ করতে পারে । 

বাসা নির্মাণের জন্যে মাটি সংগ্রহ করবার সময় উড়ে গিয়ে ভিজা মাটির 
উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক-ওদিক ঘুরোৌফরে দেখে । 
উপযুন্ত মনে হলেই সেখান থেকে ভিজা মাটি তুলে নিয়ে চোয়ালের সাহায্যে 
খুব ছোট্ট এক ডেলা মাটি মটরদানার মত গোল করে মুখে করে উড়ে যায় 
মাটি কুরে তোলবার সময় আঁত তীক্ু স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে 
থাকে । মুখ দিয়ে চেপে চেপে মাটির ডেলাটিকে দেয়ালের গায়ে অর্ধ- 
চন্দ্রাকারে বাঁসয়ে দেয় । মাটির ডেলাটাকে লম্বা করে চেপে বসাবার সময়ও 
তীক্রু স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে । কোনও অদৃশ্য স্থানে বাসা 
বাধবার সময়ও এই গানগনন শব্দ শুনেই বুঝতে পারা যায়, কুমোরে-পোকা 
বাসা ব'ধছে । পুকুর ধারে কাদামাটর উপর মাছর মত একপ্রকার ক্ষুদু 
ক্ষুদ; পোকা ঘুরে ঘুরে আহার সংগ্রহ করে । এরুপ স্থলে মাট তোলবার 
সময় এরূপ কোনও পোকা তার কাছে এসে পড়লে মাঁট তোলা বন্ধ রেখে 
তাকে ছুটে গিয়ে তাড়া করে৷ যাহোক, বারবার এরূপ এক-এক ডেলা 
মাট এনে ভিতরের দিকে ফাঁকা রেখে ক্রমশঃ উপরের দিকে বাসা গেঁথে 
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তুলতে থাকে । প্রায় সওয়৷ হী লম্বা হলেই গাঁথনি ক্ষান্ত করে । এরূপ 
একটি কুঠ্ীর তৈরী করতে প্রায় দ্বীদন সময় লেগে বায় । ইতিমধ্যে মাটি 
শুকিয়ে বাসা শন্ত হয়ে যায় । কুমোরে-পোকা তখন কুষ্ঞারর ভিতরে প্রবেশ 
করে মুখ থেকে একপ্রকার লালা নিঃসৃত করে তার সাহায্যে কুঙ্ছীরর ভিতরের 
দেয়ালে প্রলেপ মাখয়ে দেয় । প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে শিকারের অন্বেষণে 
বের হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ ক্ষুদ মাকড়সার অভাব 
নেই ; তারা জাল বোনে না, ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে । এই কুমোরে-পোকারা 
বেছে বেছে এরুপ ভ্রমণকারী মাকড়সা শিকার করে থাকে । কোনও রকমে 
মাকড়সা একবার চোখে পড়লেই হলো, ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে । 
কিন্তু কামড়ে ধরলেও একেবারে মেরে ফেলে না। শরীরে হুল ফিরে এক 
রকম 'বষ ঢেলে দের । একবার হুল ফুটিয়ে নিরন্ত হয় না। কোনও 
কোনও মাকড়সাকে পীচ-সাত বার পর্যন্ত হুল ফুটিয়ে থাকে। এর ফলে 
মাকড়সাটার মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে | 
তখন কুমোরে-পোকা অসাড় মাকড়সাকে মুখে করে নবশীনাঁমত কু্টারর মধ্যে 
উপা্ছত হয় । কুঠুরির নিগ্নদেশে মাকড়সাটাকে চিৎ করে রেখে তার 
উদর দেশের এক পাশে লম্বাটে ধরণের একটি ডিম পাড়ে । 'ডম পেড়েই 
আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বের হয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম 
করে দশ-পনেরোটা মাকড়সা সংগ্রহ করে সেই কুঠারর মধ্যে জমা করে 
আবার দু-তিন ডেলা মাটি এনে কুঠারর সুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় ৷ 
তার পর দু-এক দিনের মধ্যেই পুর্বোন্ত কুঠারর গায়েই আর একটি কুঠুরি 
নির্মাণ সুরু করে । সেই কুঠুরিটিও মাকড়সা পূর্ণ করে তাতে ডিম পেড়ে মুখ 
বন্ধ করবার পর তৃতীয় কুঠর নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। এর পে এক 
একটি, বাসার মধ্যে চার-পাঁচট কুঠার নাঁমিত হয় । ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হয়ে 
গেলে সে তার ইচ্ছামত যে কোনও স্থানে চলে যায়, বাসার আর কোনও 
খৌজ-খবরই নেয় না। বাচ্চাদের জন্যে খাদ্য সা্টত রেখেই সে খালাস। 

দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা সরু লম্বাটে 


: হাত-পা শুন্য পোকা মাত্র । ডিম থেকে বের হবার পর থেকেই বাচ্চাটি 
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মাকড়সার দেহ খেতে আরম্ভ করে। একটি খাওয়া শেষ হলেই আর 
একটিকে খেতে আরম্ভ করে। দিন-রাত তার খাওয়া ছাড়া আর কোনও 
কাজ নেই । খেতে খেতে প্রায় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবগুলি মাকড়সাকে 
নিঃশেষ করে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যথেষ্ট বেড়ে উঠতে থাকে ; 
কিন্তু আকৃতি বিশেষভাবে পারবাঁতিত হয় না। ডিম পাড়বার পাঁচ-ছয় দিন 
পরে কুমোরে-পোকার বাসা ভেঙে দেখোঁছ-__বাচ্চাগীল বেশ বড় হয়েছে, 
মাকড়সাগুলি তখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নি, কিন্তু এত দিন পরেও 
সবগণীল মাকড়সাই জীবিত ছিল, যদিও সম্পূর্ণরূপে অসাড় । . একটু জোরে 
সুড়সুড়ি দিলেই হাত-পা নেড়ে সাড়া দত । মেরে ফেললে নিশ্চয়ই 
এতাঁদনে পচে নষ্ট হয়ে যেত। বাচ্চাগুলৈ যাতে রোজ টাট কা খাদ্য পায়, 
তার জন্যেই কুমোরে-পোকা শিকারগীলকে অসাড় করে রাখবার কোঁশল 
আয়ত্ত করে নিয়েছে ৷ 

এক-একটি কুঠুরির মাকড়সাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হলেই বাচ্চা- 
গাল কয়েক ঘণ্টা চুপ করে অবস্থান করে । তার পর মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
শরীরের চতুঁদকে এক প্রকার সূক্ষ্ম সূতার জাল বুনতে থাকে । প্রায় দু্দনের 
চেষ্টায় শরীরের চতুর্দিকে খোলসের মত এক প্রকার আবরণ গড়ে ওঠে । 
বাচ্চাটি সেই আবরণের মধ্যে নিশ্চেন্টভাবে অবস্থান করে । এই সময় বাচ্চা 
ধাঁরে ধারে পূর্ণাঙ্গ পৃক্তলীর রঃপ ধারণ করে । কিছু দিন পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
পারপুণ্ট হলে মাটির আবরণ ছিদ্র করে বের হয়ে যায় । 

মাকড়সানশকারী কুমোরে-পোকাদের আরও একটি [বিশেষত্ব এই যে 
বিভিন্ন জাতীয় পোকা বাভিন্ন জাতীয় অথবা এক গোষ্ঠীভূন্ত বাভিন্ন শ্রেণীর 
মাকড়সাই সংগ্রহ করে থাকে । প্রত্যেকের বাসার মধ্যে একই শ্রেণীর 
মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । খুব, ক্ষুদ; কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোঁকা 
কেবল 'পিপড়ে-মাকড়সাই বাচ্চাদের জন্যে সংগ্রহ করে রাখে । কেউ কেউ 
আবার বাভিন্ন জাতীয় জাল-বোনা মাকড়সাকে জাল থেকে ধরে নিয়ে আসে ৷ 
কুমোরে-পোকাকে জাল-বোনা মাকড়সা শিকার করতে যেরূপ কৌশল ও 
দৃঢ়তার পারচয় দিতে দেখেছি, তা সত্য-সত্যই বিস্ময়কর । এক প্রকার 
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কু'জো মাকড়সা তাবুর মত বাসা নির্মাণ করে এবং তারা এক সঙ্গে বহু তাবু 
খাটিয়ে দলে দলে বাস করে থাকে । তাবুর জালের বুনোন সাধারণ 
মাকড়সার জালের মত নয় । এটা ঠিক সূক্ষ্ম ছিদ বিশিষ্ট তারের জালের 
মত। জালগুলি কাপড়ের মত টানা-পোড়েনে বোনা__নীচে এক থাক 
বা দু-থাক ঠাদোয়া বিস্তৃত । মধ্যস্থলে মাকড়সা মালার আকারে ডিম পেড়ে 
আতি সুরক্ষিত অবস্থায় চুপ করে বসে থাকে । বাণ্তাবকই অন্যান্য জাল 
বোনা মাকড়সারা বেরুপ অরাক্ষত ভাবে জালে বাস করে, এদের অবস্থান 
ক্ষেত্র মোটেই সের:প নয় । ছোট ছোট শত্রুর পক্ষে সেটা একর.পণ দুর্ভেদ্য 
দুর্গাবশেষ । চতুর্দিকে বহু বাসা একত্র থাকার এদের প্রবেশ পথ শত্রুর পক্ষে 
আরও অগম্য হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু সূচের মত সরু প্রায় আধ ইট লম্বা এক 
প্রকার নীল রঙের কুমোরে-পোকা অনেক ঘুরে ফিরে বাভিন্ন ফাক-ফান্দতে 
সেই বাসার মধ্যে ঢুকে মাকড়সাকে আক্রমণ করে । ঘুরেফিরে বললাম এই 
জন্যে যে, জাল ছিড়ে সোজাসঁজ মাকড়সাকে ধরবার চেষ্টা করলেই কুমোরে- 
পোকার শবপদ অবশ্যন্তাবী, কারণ জালের আঠায় তাকে জাঁড়য়ে পড়তেই 
হবে । কাজেই তাকে ঘুরে ফিরে প্রশন্ত ফাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে 
হয়। মাকড়সা এই জাতীয় কুমোরে-পোকা অপেক্ষা আকারে বড় হলেও 
শক্রুর ভয়ে কান্পত কলেবরে ছুটাছুটি করে এক বাসা থেকে আর এক বাসায় 
বা একই বাসার ভিতরে বা বাইরে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার 
সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় । কুমোরে-পোকা চিৎ হয়ে কাৎ হয়ে কখনও উড়ে গয়ে 
কখনও বা ছুটাছুটি করে যেন মরিয়া হয়েই শিকার আক্রমণ করে । একটি 
মাকড়সার পিছনে কুমোরে-পোকা লাগতে দেখা মাত্রই একসঙ্গে সংলগ্ন সকল 
বাসার মাকড়সারা বাসস্থান পরিত্যাগ করে কোনও নিভৃত স্থানে এমনভাবে 
আত্মগোপন করে থাকে যে, শত চেষ্টা করেও তাদের খু'জে বের করা 
যায় না। 

আর এক জাতীয় মাঝাঁর আকৃতির কুমোরে-পোকা দেখা যায় । তারা 
ডিম পাড়বার জন্যে কখনও বাসা নির্মাণ করে না। তারা বড় বড় এক 
জাতীয় কাকড়া-মাকড়সার গায়ে ডিম পেড়ে বায় । এই মাকড়সারা পাতা 
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মুড়ে বাসা নির্মাণ করে অধিকাংশ সময়েই তার মধ্যে অবস্থান করে | কুমোরে- 
পোকা িম পাড়বার সময় উপস্থিত হলেই সেগুলিকে বাসার মধ্য থেকে 
খুঁজে বের করে । এই মাকড়সাদের বাসায় দুটি করে দরজা থাকে । কুমোরে- 
পোকাকে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলেই মাকড়সা অন্য দরজা 'দয়ে 
বাইকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে । কিন্তু কিছুতেই শক্রর হাত 
থেকে নিপ্তার পায় না। পিছু তাড়া করে কুমোরে-পোকা তাকে ধরে ফেলে 
এবং কোনও রুপ আহত না করে তার পেটের একপাশে একটি ডিম পেড়ে 
' যায়। -ডিমটি তার. গায়ে আঠার মত লেগে থাকে । ডিম পাড়বার 
পরক্ষণেই এরূপ একটা মাকড়সাকে ধরে বড় কাচপান্রে রেখে দেখোঁছলাম । 
প্রথম দিন অপরাহর দিকে ডিম পেড়েছিল । দ্বিতীয় দিন সকালবেলায় 
দেখলাম ডিমটা যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, কিনু একই জায়গায় লেগে 
রয়েছে । প্রায় এগারোটার সময় দেখলাম বেশ পরিষ্কার বাচ্চার আকার 
ধারণ করেছে এবং মাকড়সার রস শুষে নেবার প্রান্রর়াটাও স্পক্টরূপে দৃণ্টি- 
গোচর হলো । তার শরীরের বৃদ্ধ যেন ন্রুমশঃই দ্রুততর হয়ে উঠছিল । 
মাকড়সাটা এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিকভাবেই নড়াচড়া করাঁছল । কিন্তু 
প্রায় একটার সময় দেখলাম, বাচ্চাটা অনেক মোটা ও বড় হয়ে উঠেছে এবং 
মাকড়সার পেটটা যেন অনেকটা চুপসে গেছে । মাকড়সাটা তখন একস্থানে চুপ 
করে দাড়িয়েছিল । বেশী নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই । বেলা দুটার পর থেকেই 
বাচ্চাটা যেন ভাষণ মুত ধারণ করে পেটটাকে কুরে খেয়ে ঠ্যাংগুলিকে একটি 
একটি করে নিঃশেষ করতে লাগলো । প্রায় ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই এত বড় 
একটা মাকড়সাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললো । খাওয়া শেষ হলে বাচ্চাটা প্রায় 
ঘণ্টা-দুই বিশ্রামের পর মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শরীরের চতুদকে সৃতা বুনতে 
লাগলো ।॥ আড়াই ঘণ্টার পর শরীরের 
আবরণ গঠিত হলো । 


চতুর্দিকে একটা পাত্লা স্বচ্ছ 
তার পর দন দেখ, আবরণ আরও কঠিন, অস্বচ্ছ 
ও কাল্চে বাদামী রং ধারণ করেছে। প্রায় একমাস পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে- 
পোকা গুটি কেটে বাইরে বেরিয়ে এলো । 

পাঁরত্ন্ত জমির বেলেমাটির উপর একটু নজর রাখলেই দেখতে পাওয়া 
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যাবে, নানা জাতীয় উজ্জ্বল নীল, সোনালী বা হল্দে রঙের বড় বড় কুমোরে- 
পোকা গর্ত খুণ্ডতে ব্যস্ত রয়েছে । এদের অনেকেই এক ই থেকে প্রায় দেড় 
ইণ্চি লম্বা হয়ে থাকে | মাটির নীচে তির্যকভাবে ৬1৭ ই গর্ত খুঁড়ে নিয় প্রান্ত 
অপেক্ষাকৃত চওড়া করে বাটির মত তৈরী করে । এরাও ভিম পাড়বার সময় 
হলেই গর্ত খু'ড়তে আরম্ভ করে । গর্ত খৌড়বার সময় প্রথমতঃ পা দিয়ে মাটি 
দূরে ছড়িয়ে ফেলে ৷ গর্ত যতই নীচে নামতে থাকে, শরীরের অধিকাংশ নীচে 
ঢুকে যাবার ফলে আর পা দিয়ে মাট ছড়াতে পারে না। তখন সে মুখে 
করে মাটি তুলে এনে দূরে গিয়ে ফেলতে থাকে । এভাবে গর্ত নির্মাণ শেষ 
হলে সে শিকারের সন্ধানে বের হয়। নীল রঙের বড় বড় কুমোরে- 
পোকারা উইচিংঁড় শিকার করে থাকে । কেউ কেউ পঙ্গপাল অথবা বড় 
বড় কয়ারফাড়ংও শিকার করে ।  উইচিধাঁড় শিকার করবার জন্যে এরা 
তাদের গর্ত খুজে বেড়াতে থাকে । কয়েক জাতীয় বড় বড় উহীচধাড় 
মাটির নীচে দু-মুখো গর্ত করে বাস করে। এরা কিছুতেই আলোতে 
আসতে চায় না। দিনের বেলায় চুপ করে থাকে__সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে 
এলেই সকলে মিলে আত অক্ষ স্বরে একটানা ঝিনাঝন্‌ শব্দ করতে থাকে । 
'দনের বেলায়ও সমর সময় একটানা শব্দ করে থাকে । দনের বেলায় একটু 
নিস্তব্ধ অবস্থা বুঝতে পারলেই লয়া লম্বা শু'ড় দুটাকে গতের মুখে একটুখানি 
বের করে ধরে ধীরে আন্দোলন করতে থাকে । কুমোরে-পোকারা ঘুরতে 
ঘুরতে এই শু'ড়ের আন্দোলন দেখেই তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে । কিন্ত 
গর্তেরমধ্যে তাদের ধরা খুবই শন্ত ব্যাপার । কুমোরে-পোকা গর্তে ঢোকবা- 
মাত্রই উইচিংড় অপর মুখ দিয়ে লাফয়ে বাইরে পালিয়ে যায় । এরা এক এক 
লাফে প্রায় দু-তিন হাত জায়গা অতিক্রম করতে পারে । কিন্তু এত দ্রুতগতিতে 
লাফয়েও তারা কূমোরে-পোকার হাত থেকে নিচ্কীত পায় না। কমোরে- 
পোকা তৎপরতার সঙ্গে উড়তে উড়তে তাকে অনুসরণ করে সুযোগ পেলেই 
ঘাড়ে কামূড়ে ধরে হুল ফোটাবার চেস্টা করে । কিন্তু সহজে উইচিংড়কে 
এ*টে উঠতে পারে না। অনেকক্ষণ ধন্তাধন্তির পর উইচিংঁড় কিছুটা নিস্তেজ 
হয়ে পড়লে তার শরীরের নিগ্নাংশে ও ঘাড়ের কাছে কয়েকবার হুল ফুটিয়ে 
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দিলেই সে একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে । তখন কুমোরে-পোকা ?শকারটাকে 
সেখানে রেখে বোধ হয় রান্তা ঠিক করে নেয়। তারপর অসাড় 
উহীচংঁড়টাকে চিৎ করে গলার কাছে কামড়ে ধরে উড়ে যেতে চেষ্টা 
করে, তবু অত ভারী ?শকারসহ একটানা উড়ে যেতে পারে না । খানিক 
দুর উড়ে আবার মাটিতে অবতরণ করে এবং একইভাবে ধরে পোকাটাকে 
মাটি বা ঘাসের উপর দিয়ে ঘষ.ড়ে নিয়ে যেতে থাকে । আবার খানিক দূর 
উড়ে যায় । এর.পভাবে শিকারকে গর্তের কাছে এনে মাটিতে ফেলে রেখে 
একটু এদিক-ওদিক দেখে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে । অল্পক্ষণ পরেই বের 
হয়ে এসে শিকারটাকে পূর্ববৎ কামূড়ে ধরে গর্ভের মধ্যে নিয়ে যায় । যদি 
এভাবে গর্তের মধ্যে ঢুকৃতে না পারে, তবে শিকারের শু'ড় ধরে গর্তে টেনে 
নামায় । শিকারটাকে গর্তের প্রশন্ত স্থানে রেখে তার পেটের দিকে একটা 
ডিম পেড়ে প্রায় দশ-বারো মিনিট পরেই বাইরে চলে আসে । বাইরে এসে 
চতুদিক পর্যবেক্ষণ করবার পর পায়ের সাহায্যে আল্গা মাটিগুলিকে গর্তের 
ভিতর ফেলে মুখ বন্ধ করে চলে যায় । শিকার আকারে ছোট হলে সময় 
সময় দুটি উইচিধাড়ও একই গতে রেখে দিতে দেখা যায় । উইঠিংঁড়র দেহ 
সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলবার পর বাচ্চা গুটি বাধে এবং প্রায় মাসাঁধক কাল 
পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা মাটি সরিয়ে বের হয়ে আসে । 

যারা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতীয় 
কুমোরে-পোকা কেবল মাকড়সাই শিকার করে আনে ৷ বড় মাকড়সা শিকার 
করে তার সব কয়টি ঠ্যাং কেটে ফেলে দেয়, শুধু দেহটা বাসায় নিয়ে আসে । 
মাকড়সা অপেক্ষাকৃত ছোট হলে তাদের ঠ্যাং কেটে ফেলে না, বাসার কাছে 
এসে শিকার বেহাত হবার ভয়েই বোধ হয় অনেক সময় ছোট ছোট 
গাছপালার ডালের উপর রেখে দেয় এবং গর্তের ভিতর তদারক করে এসে 
শিকার ভিতরে নিয়ে যায়। এরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গত খু'ড়ে প্রত্যেক 
গে একটি মাত্র ডিম পেড়ে রাখে । 

কোনও কোনও জাতীয় বড় বড় কুমোরে-পোকা মথ প্রজাপতির বড় বড় 
শুককাঁটই বেছে বেছে শিকার করে। এই শুককীটেরা পাতার রঙের সঙ্গে 
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গায়ের রং মালয়ে আত্মগোপন করে থাকে ; কিন্তু কুমোরে-পোকার চোখ 
এড়াবার উপায় নেই । তারা শৃককাটকে ঘাড়ে কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে 
দেয় এবং অনেকক্ষণ ধন্তাধন্তির পর শরীরের নানা স্থানে হুল ফুটিয়ে তাকে 
অসাড় করে ফেলে । তারপর গলায় কামড়ে ধরে টানতে টানতে বাসায় 
নিয়ে যায়। ' শূকক'াটগুলি সময় সময় এত বড় হয় যে, গর্তের ভিতর 
প্রবেশ করাতে পারে না, কাজেই শিকার বাইরে রেখে গর্ত অধিকতর প্রশন্ত 
করে নেয় । তারপর তাকে টেনে ভিতরে য়ে যায় । ডিম পাড়বার পর 
গর্তের মুখ বদ্ধ করে এরা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে । এক খণ্ড ভারী মাটির 
টুকরা সংগ্রহ করে তাকে গর্তের মুখে বারবার আছাড় মারতে থাকে । এতে 
নরম মাটি চেপে বসে গিয়ে গর্তের স্থানটি আশেপাশের জায়গার সঙ্গে 
বেমালুম মিশে যায় । শত্রুর চোখে ধূলি দেবার জন্যেই এই ব্যবন্থা করে 

থাকে । 
অনেক জাতের কুমোরে-পোকা গাছের গড়তে ছিদ্র করে বাসা নির্মাণ 
করে। তারা বাচ্চার আহারের জন্যে বাভিন্ন রকমের পোকা-সাকড়, কাঁট- 
পতঙ্গ ধরে এনে অসাড় করে সেখানে সণ্িত করে রাখে । কতকটা ভাঁমরুলের 
মত দেখতে এক প্রকার উজ্জ্বল নীল রঙের কুমোরে-পোকা এদেশে গাছের 
উপর প্রায়ই দেখা যায় ॥ এরা ছোট-বড় নানা জাতীয় আরসোলা ধরে বাসায় 
নিয়ে যায় । কুমোরে-পোকার আরসোলা শিকার যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা 
বাস্তাবকই অদ্ভুত । শিবপুরের বাগানে ও সুন্দরবনের এক স্থানে একই রকম 
ঘটনা দেখোঁছলাম ৷ প্রকাণ্ড একটা গাছের, গুড়র উপর একটা মাঝারি 
গোছের কুমোরে-পোকা একটা জীবন্ত আরসোলাকে শু'ড়ে ধরে হিড়াহড় করে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছিল । আরসোলাটাও 'দাঁব্য হেটে হেটে ক্মোরে-পোকার 
সঙ্গে যাঁচছিল। খানক দূর গিরেই কুমোরে-পোকাটা আরসোলাটাকে ছেড়ে 
দিয়ে গাছের উপরে বাসাটা দেখে আসাঁছল॥ কিন্তু আরসোলাটা যেখানে 
ছল, ঠিক সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল । আবার এসে কনমোরে-পোকা তাকে 
শু'ড়ে ধরে টেনে খানিক দূর উপরে নিয়ে গিয়ে এক স্থানে দাড় কাঁরয়ে রেখে 
চলে গেল । এই ফাঁকে একটা কাঠ দিয়ে আরসোলাটাকে অন্য স্থানে ঠেলে 
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দিলাম ; দিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আরসোলাটা পুনরায় ঘুরে ফিরে 
এসে ঠিক পূর্ব স্থানেই শ্থিরভাবে দাড়িয়ে রইলো । যতবার আরসোলাটাকে 
সাঁরয়ে দিলাম, ততবারই সে ঠিক পূর্ব স্থানে এসে উপস্থিত হলো । 
ুন্দরবনেও ঠিক একই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম । আরসোলাটা ভয়ে 
সম্মোহত হয়ে অথবা কোনও অদ্ভুত বিষের ব্রিয়ায় এরূপ কাণ্ড করেছিল, 
তা আজও বুঝতে পার নি। 

আমাদের দেশে পুরনো দেয়ালের গায়ে অথবা কোনও পাঁরত্যন্ত স্থানে 
কালো রঙের এক প্রকার অদ্ভুত পোকা দেখা যায় । এরা দেখতে একটা 
সাধারণ কমোরে-পোকার মত ॥ কিন্তু শরীরের পশ্চান্তাগ এত ক্ষুদ্র যে নেই 
বললেও অত্যন্ত হয় না। শরীরের এই-অসামঞ্জস্য ভয়ানক চোখে লাগে । 
এগুলি সাধারণতঃ ধোবি-পোকা নামে পাঁরাচত । এই ধোব-পোকা কোনও 
বাসা নির্মাণ করে না। ভিম পাড়বার সময় হলেই এরা গাছের ডালে কাঁচ 
ডগার অভ্যন্তরে ছল ফ্যাটয়ে ডিম পেড়ে রাখে । ডিম ফুটে বাচ্চাগ্যাল 
গাছের কোমল অংশ খেয়ে বাড়তে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডগার আহত 
অংশও অসন্তব রূপে ফুলে ওঠে। বাচ্চাগণীল পারণাত লাভ করে গাছের 
গায়ে ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে । আমাদের দেশে এই জাতীয় 'বাভন্ন 
শ্রেণীর পোকা দেখতে পাওয়া যায় ৷ 

এক-চতুর্থ ইণ্চি বা আরও ক্ষুদুকায় বহু জাতের কূমোরে-পোকারও 
আমাদের দেশে অভাব নেই । এদের অনেকেই বাসা নির্মাণ করে না। 
কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরে ডিম পেড়ে যায় । আমাদের দেশে এক হর 
প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ পাঁরামত এক জাতীর কুমোরে-পোকা দেখতে 
পাওয়া যায় । এরা সাদা শেশয়াবশিন্ট শেখয়াপোকার শরীরে হুল ফুটিয়ে 
ডিম পেড়ে যার। ডিম পাড়বার প্রায় আট-দশ দিন পরে শেখয়াপোকাটা 
ক্রমশঃ নিজাঁব হয়ে পড়তে থাকে ! পূর্ব থেকেই তার আহার-ীবহারে অবুচি 
ধরতে থাকে। তারপর ধারে ধীরে বন-জঙ্গল থেকে বের হয়ে কোনও 
পরিচ্কার স্থানে এসে চুপ করে বসে থাকে । এক স্থানে চুপ করে বসবার 
কয়েক ঘণ্টার পরেই দেখা যায়, তার শরণরের {ভিতর থেকে চামড়া ভেদ করে 


১৭২, 


একের পর এক স্তার মত সরু সরু প্রায় পাঁচশ-্রিশটা ছোট ছোট বাচ্চা 
বোঁরয়ে আসছে । বাচ্চাগুলি বাইরে এসেই শোয়াগুঁলির মধ্য থেকে 
শরীরটাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মোচড় দিতে দিতে সূতা বের করে এবং শরীরের 
চতু্দকে গুটি বাধতে থাকে । বশ থেকে ত্রিশ শমানটের মধ্যে সবগুলি 
বাচ্চাই গণ প্রস্তুত করে ফেলে এবং এক-একটি চালের মত সাদা সাদা গুটি 
শে'য়গুলির গায়ে লেগে থাকে । শেশয়াপোকাটা তখন ধারে ধারে 
মৃত্যুমুখে পাতত হয়। ছয়-সাত দিন থাকবার পর ছোট ছোট পূর্ণাঙ্গ 
পোকাগুলি গুটি কেটে উড়ে যায় । 


১৭৩ 


পজপাল 


পঙ্গপালের ব্যাপারটা কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা 
সম্পূর্ণ অস্পন্ট। তার প্রধান কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব । পঙ্গপালের 
উপদ্রব যে কি ভীষণ তা যথাযথ বর্ণনা করা দুরূহ । একসঙ্গে অকস্মাৎ 
অগণিত পতঙ্গের আবির্ভাব একটা অভাবনায় ব্যাপার । চোখে না দেখলে 
পঙ্গপালের অভিযানের ভীষণতা কিয়ৎ পাঁরমাণেও হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব । 
সিনেমা-ফিল্মে পঙ্গপালের অভিযানের দৃশ্য দেখে বাণ্তব ঘটনার ভগষণতা 
কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম । একসঙ্গে লক্ষ কোটি 
পঙ্গপাল দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে প্রবীত্ত হয় না। লক্ষ- 
লক্ষ কোট-কোটি পতঙ্গ কোথা থেকে এসে অকস্মাৎ গাছপালা, পথ-ঘাট 
উপর-নীচ সব কিছু ছেয়ে ফেললো । আকাশ-বাতাস যেদিকে তাকাও__ 
কেবল পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল । স্থানে স্থানে তিন চার ফুট উচু হয়ে পঙ্গপাল 
জমেছে ৷ পুঞ্জনীভূত ঘনকৃষ্ণ {বিশাল মেঘ দেখতে দেখতে যেমন করে দিনের 
আলো আচ্ছন্ন করে ফেলে তার চেয়েও বহুগুণ গাঢ়তার আবরণে আকাশ- 
বাতাস আচ্ছন্ন করে পঙ্গপালের অভিযান চলতে থাকে । সে এক ভয়াবহ 
দৃশ্য । কোথাও ব্যাপকভাবে মড়ক লাগলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা যেমন 
ভীতিবিহবলতার পরিচয় দিয়ে থাকে-_বহুদূরে পঙ্গপাল দেখা যাচ্ছে__এ কথা 
শুনে মানুষ তেমনই আতঙ্কে িংকর্তব্যাবমূঢ় হয়ে পড়ে। হাওয়া আঁফস 
যেমন ঝড়, জল, ঘণবাত্যা প্রভাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুচনা দেখলে 
১৭৪ 


০ OE 


তাঁড়দ্বার্তার সাহায্যে পূর্বেই সকলকে সতর্ক করে দেয়, কোনও স্থানে 
পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটলে আজকাল সেরূপ তাদের অগ্রাভিষানের সম্ভাবত 
পথ সমন্ধে পূর্াহেই সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয় । এর ফলে দূরবতাঁ 
স্থানের লোকেরা এদের যথাসম্ভব প্রতিরোধ করবার জন্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত 
হতে পারে । কিন এদের অভিযান ব্যর্থ করা অসম্ভব । আকাশের এক দক 
থেকে কৃ্বর্ণ ঘন মেঘের মত পঙ্গপালের অগ্রগতি দেখতে পেলেই গ্রামের 
লোকেরা একযোগে দিশাহারাভাবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, শিঙ্গা ফু'কে অথবা 
শবাভন্ন উপায়ে ভীষণ শব্দ করে তাদের অভিযানের দিক পরিবর্তন করবার 
জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে ; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে দিক 
পাঁরবর্তনের লক্ষণ দেখা গেলেও মোটের উপর এর দ্বারা কোনও সুফল লাভ 
হয় না। যতই কিছু উপায় অবলাম্ঘত হোক না কেন-_মাঠ-ঘাট, আকাশ- 
বাতাস ছেয়ে পঙ্গপালের আভযান চলতে থাকে । আগুন অথবা অন্য কোনও 
উপায়ে জ্ত:পাঁকৃত ভাবে ধ্বংস করলেও এদের সংখ্যার হাসবৃদ্ধি কিছুই বুবতে 
পারা যায় না__সংখ্যা এদের এতই অগণিত । 

যে সকল স্থান শস্য এবং সবুজ তৃণগুল্ম বা গাছপালায় আচ্ছন্ন ছিল 
পঙ্গপালের আবির্ভাবের কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সে সব স্থানের চেহারা 
একেবারে বদূলে গেছে । কোনও স্থানেই আর সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই ৷ 
খ্বাসপাতা, শাক-সজজীর তো কথাই নেই, বড় বড় গাছপালা সকলই পন্ধ 
শুন্য অবস্থায় বিরাজ করছে ৷ পঙ্গপালেরা বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যাবতীয় পন্নু- 
পল্লব শস্যাদি িঃশেষে উজাড় করে দেশকে মরুভূমিতে পাঁরণত করে উড়ে 
গেছে । মোটের উপর কোনও স্থানে পঙ্গপাল আঁবভাবের পূর্বে এবং পরের 
অবস্থা দেখলে একথা সহজেই মনে হবে যেন কোনও অদ্ভুত যাদু বিদ্যাবলে 
দেশটা রাতারাতি এভাবে রূপান্তারত হয়ে গেছে । কোনও কোনও স্থানে খুব 
পুরু হয়ে বরফ পড়লে সময় সময় রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । সেরংপ রেল 
লাইনের উপর পুরুভাবে পঙ্গপাল জমে যাবার ফলে রেল চলাচল বন্ধ হরে 
গেছে এরূপ ঘটনারও নজীর আছে । এ থেকেই পঙ্গপালের সংখ্যার গুরুত্ব 
অনুমান করা যেতে পারে । ] 


১৭৫ 


পঙ্গপালেরা উড়ে এসে কেবল যে দেশের পর দেশ উজাড় করেই চলে 
যার, তা নয় সঙ্গে সঙ্গে তারা ম্বাত্তকাভ্যন্তরে প্রচুর পাঁরমাণে ভিমও পেড়ে 
যায়। এই ডম থেকে বাচ্চা বের হয়ে পরবর্তা বছরে যাবতীয় শস্যাদ নষ্ট 
করে ফেলে । এইরূপে একবার পঙ্গপালের আঁবর্ভাব ঘটলে ক্রমাগত কয়েক 
বছর তাদের উৎপাত চলতে পারে । আবার এমনও দেখা যায়__যেমন 
অকস্মাৎ তারা আবভূর্ত হয়েছিল, কয়েকদিন পরে তেমন আকস্মিক ভাবেই 
তারা উড়ে গেছে । অসম্ভব রূপে বংশর্বাদ্ধর ফলে এরা যে খাদ্যাভাবে মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়-_এরুপ অবস্থা প্রায় কখনও ঘটতে দেখা যায় না। কারণ 
খাদ্যাভাবের সৃচনাতেই এরা দলবদ্ধভাবে অন্যত্র উড়ে যেতে সুরু করে । 

পঙ্গপালের উৎপাত সয়ন্ধে প্রাচীন িশরের একটি বর্ণনায় উল্লোখত 
আছে--পরমেশ্বর আমাদের দেশের উপর দিয়ে সারাঁদন সারারাত পূর্ব দিকের 
বায়ু প্রবাহিত করালেন । প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বায়ু পঙ্গপালের 
আবির্ভাব ঘটালো । পঙ্গপালেরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো । তারা যেন 
পূরথবীর সর্বস্থান ঢেকে ফেললো । কাজেই দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে 
গেল। দেশের যেখানে লতাপাতা, শাক-সবাঁজ, গাছপালা ছিল, তা সবই 
{নিঃশেষ করে ফেললো ৷ বিস্তীর্ণ গিশরের কোথাও একটু সবুজের চিহমান্র 
রইলো না। ' 

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আজও পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিকারের 
তেমন কোনও কার্যকর পন্থা আঁবচ্কৃত হয় নি। ১৯২৮ সালে ডানাশূন্য 
অপাঁরণত বয়স্ক পঙ্গপালের আক্রমণে প্যালেদ্টাইন এক প্রকার শ্মশানে 
পাঁরণত হয়েছিল । ১৯২৫ সালে মিশরে পঙ্গপালের আক্রমণ হয় । কিন্তু 
কাঁট-ততত্ববদ্‌ বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিশর সে যাত্রায় অনেকটা 
আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছিল । আলাজারয়া, পারস্য, দাক্ষণ আমোরকা, দাঁক্ষণ- 
আঁফ্রকা ও রাশিয়ার বহুস্থান কয়েক বছর পর পর পঙ্গপালের উপদ্রবে উৎসন্ন 
হয়ে গেছে। ১৯২৯ সালে কেনিয়াতে পঙ্গপালের উপদ্রব হর । তার 
ফলে সেখানে খাদ্যরেশনের ব্যবস্থা করতে হয়োছল । ১৯২৬ সালে একমান্র 
উত্তর ককেশাস প্রদেশেই প্রায় ৮০০০০ একর জাঁমর গম, ভুট্টা, বাজরা 
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প্রভাত শস্য পন্গপালের উদরস্থ হয়েছিল । এ থেকেই পঙ্গপালের উপঢবের 
ভাঁষণতা কিয়ৎপাঁরমাণে উপলাব্ধ হবে । 

ছোট শু*ড়ওয়ালা বৃহত্তর এক জাতীর কয়ার-ফড়ংকেই সাধারণতঃ 
পঙ্গপাল নামে আঁভাঁহত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশে 'বাভন্ন জাতগয় 
কয়ার-ফাঁড়ং এবং অন্যান্য তৃণভোজী পতঙ্গ__এমন কি, দলবদ্ধ ঝি“ 
পোকাকেও পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । যাহোক, আমাদের 
দেশে কয়ার-ফড়িং বোধ হয় অনেকেই দেখে থাকবেন । এরা ঝোপঝাড়ে 
এবং শস্যক্ষেত্রেই অনবরত বিচরণ করে থাকে । এদের শরীরের গঠন খুবই 
দৃঢ় । পিছনের ঠ্যাং দুখান দেহের তুলনায় খুবই লম্বা এবং স্থুলাকার । এই 
ঠ্যাং দুটির শান্তও অসাধারণ । ঠ্যাঙ্র সাহায্যে এরা প্রায় দশ-বারো ফুট দূরে 
লাফিয়ে যেতে পারে । প্রায়ই এরা গাছ বা লতাপাতার উপর লাফয়ে লাফয়ে 
চলে ৷ নেহাং দায়ে পড়লে উড়ে যায় । তবে উড়তে তত পটু নয় । ঘাসপাতা, 
ফুল-ফল খেয়েই ওরা জীবনধারণ করে । আমাদের দেশেই অন্ততঃ বিশ- 
গণাচশ রকমের কয়ার-ফড়িং দেখা যায়, কিন্তু এরা কেউ দলবদ্ধভাবে উড়ে 
বেড়ায় না, সর্বদাই এককভাবে বিচরণ করে । কয়েক জাতীয় কয়ার-ফাঁড়ং 
1সাঁক হর বেশী বড় হয় না । আমাদের দেশীয় প্রকৃত পঙ্গপাল জাতের 
কয়ার-ফাঁড়ংগযল প্রায় দৃ-ই% থেকে আড়াই ইণ্ডি পর্যন্ত লয়া হয়ে থাকে৷ 
এরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম ৷ বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-ফড়িঙের শরীরে বিচিত্র 
বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-ফড়িংই শরীরের 
পণ্চান্তাগের সাহায্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে । ডিম পাড়বার পূর্বে 
এদের দ্ত্রী-পুর্ুষের মিলনরীতিও কম কৌতৃহলোদ্দীপক নয় | এদের পিছনের 
পায়ের ভিতরের দিকে অতি সূক্ষ্ম করাতের দাতের মত সারবন্দিভবে সক্ষম 
কাটা আছে। শরীরের উভয় পার্খাস্থিত পাতু লা পর্দার উপর উখার মত ঘষে 
এরা এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করতে পারে । একটু মনোযোগ দিলেই এখানে- 
সেখানে ঘাসপাতার মধ্যে এদের চিড়িক্‌ চিড়িক্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে? 
পূর্বেই বলেছি, এরা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে না। মিলনের সময় হলেই 
পুরুষ পতঙ্গটা প্রথমে তিন বার অথবা কোনও কোনও স্থলে চার বার চাড়িক 
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চিডুকুশব্দ করে। কয়েক দফায় এরূপ শব্দ করবার পর আশেপাশে 
কোথাও কোনও স্মী-পতঙ্গ থাকলে সেও তখন তন বার কি চার বার চাঁড়ক্‌ 
চাঁড়ক্‌ শব্দ করে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ পতঙ্গটি আবার অনুরুপ শব্দ করতে 
থাকে । প্রায় আধঘণ্টা কাল পালাক্রমে উভয়ে এরুপ শব্দ করবার পর পুরু 
পতঙ্গটা উড়ে গিয়ে দ্তরী-পতঙ্পের নিকটে উপস্থিত হয় । স্রা-পতঙ্গের 
শরারের পশ্চাপ্তাগে ডিম পাড়বার শন্ত অথচ সূচালো একটি লগ্ঘা নলের মত 
পদার্থ আছে। এর সাহায্যে সে গতের মধ্যে সুবিন্যন্তভাবে কতকগদল 
ডিম পেড়ে রাখে । গছ্ছাকারে সাঁক্জত ভডিমগুলির উপরিভাগে একটা শল্ত 
আবরণ বেষ্টিত থাকে ।  বাচ্চাগরীল দেখতে অনেকটা পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের 
মত ৷ কিন্তু তাদের ডানা থাকে না । এরা বারংবার খোলস পাঁরত্যাগ করে 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । প্রজাপাতি এবং ফাঁড়ঙের যেমন শেষবার খোলস 
পারত্যাগের পর ডানার পূর্ণরূপ বিকশিত হয়, এদের কিন্তু সেরূপ হয় না। 
প্রত্যেকবার খোলস পরিবর্তনের পর ডানাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে 
এবং শেষ বারে পূৰ্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় । বাচ্চা বয়সে এরা প্রায়ই লাফিয়ে 
লাফিয়ে চলে । অপারণত বয়স্ক বাচ্চাগ,লিই বেশীর ভাগ শস্যাঁদ উজাড় করে 
দেয় । Locusta migratoria নামে এক জাতায় পঙ্গপাল দক্ষিণ-পূর্ব 
ইওরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়ার ভূখগুসমূহে মাঝে মাঝে আবর্ভুত হয়ে 
থাকে । এই জাতীয় পঙ্গপালই একবার উত্তর ককেশাসে আবিভূতি হয়েছিল । 
এই পঙ্গপালগ্দীলকে এবং বিশেষভাবে তাদের ডিম সমেত একটি নিদিষ্ট 
স্থানকে পরীক্ষার ফলে দেখা যায়-_তাদের ভিম ফুটে পূর্বোন্ত পঙ্গপালের 
অনুরনপ অনেক বাচ্চা বের হয়েছে বটে ; কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমারি 
বাচ্চারও অভাব নেই । পূর্বে যে পঙ্গপালকে স্বতন্ত্র জাতীয় মনে করা 
হতো, এরা দেখতে ঠিক তাদেরই মত ছিল । অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
এই জাতাঁর পদ্দপাল পূর্ব বছরে সেস্থানে মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় নি। এরা 
সাধারণতঃ এককভাবেই বিচরণ করে কিন্ত পর্বোন্ত পতঙ্গগ:লি দলবদ্ধভাবে 
দেশ-দেশান্তরে উড়ে বেড়াতেই অভ্যান্ত । তারপর পরণক্ষাগারে এই পঙ্গপাল 
নিয়ে পুনরায় দপ্তুরমত গবেষণা সুরু হয় । পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে, 
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উড়ন্ত পঙ্গপাল এবং বর্ণ বৈচিন্রযাবাশস্ট একাকী বচরণকারী পঙ্গপালেরা একই 
জাতির অন্তভূন্তি। কাজেই বোঝা গেল যে, পঙ্গপালের দল প্রথম অন্য স্থান 
থেকে উড়ে এসেছিল তাদের সন্তান-সম্তাতরাই ভিন্নরূপ ধারণ করে একাকী 
বিচরণকারী পঙ্গপালে পাঁরণত হয়েছে । সুতরাং কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
পঙ্গপালের আকাস্মক আবির্ভাবের পর আবার আকস্মিক তিরোধান ঘটলেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের বংশধরেরা থেকেই যায় । উড়ন্ত পঙ্গপালের ডিম 
থেকেই একাকী 1বচরণকারা পঙ্গপালের উৎপত্তি ঘটে থাকে । তখন তাদের 
আকৃতি, প্ৰকৃতি সবই পারবাঁতত হয়ে যায় । কতকগীল প্রজাপতির মধ্যেও 
এরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায় । এদের শীত ও বর্ষা উভয় ঝতুতেই বাচ্চা 
হয়ে .থাকে । শীতকালের বাচ্চা বর্ধাকালের বাচ্ছা অপেক্ষা আকৃতি, 
প্রকাতি এবং বর্ণবৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ পৃথক । এই বিষয়ে আঁধকতর পরীক্ষার ফলে 
দেখা গেছে মরুভূমির পঙ্গপাল Schistocerca gregaria এবং 9. par- 
anensis, 10011508109 pardalina, Melanoplu spretus প্রভাত 
বিভিন্ন জাতীয় পঙ্গপালের বাচ্চাগুলিও বিভিন্ন আক্বত-প্রকৃতাবাশিষ্ট হয়ে 
থাকে । পরাক্ষাগারে যথেণ্ট সংখ্যক পঙ্গপাল প্রতিপালন করে দেখা গেছে, 
এদের সংখ্যা অসম্ভবরুপে বৃদ্ধ না পেলে এরা একাকা বিচরণ করে থাকে, 
কিন্তু সংখ্যা অসম্ভবরুপে বৃদ্ধি পেলেই এদের মধ্যে ওড়বার প্রবৃত্তি জাগতে 
আরম্ভ করে । খাদ্যের প্রাচ্যের ফলে অসংখ্য বাচ্চা জন্মাতে থাকে__সংখ্যা 
আরও বেড়ে গেলে খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি থেকে ৪ড়বার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং 
দু-একটির ওড়বার প্রবৃত্তি দেখে অপর পতঙ্গেরাও ক্রমশঃ উদ্ধদ্ধ হয় এবং উড়ন্ত 
পতঙ্গের দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । এর্‌পে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দল 
একান্রত হয়ে সকলে একই দিকে উড়ে চলে । অভিযানের ফলে অনেকে 
মৃত্যুুখে পতিত হলেও অবাশন্টেরা চতু'দকে ছাড়িয়ে পড়ে । এভাবে বিরাট 
দল ক্রমশঃ কমতে কমতে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় । কয়েক 
বছর পরে আবার যখন এই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, 
তখন কোনও এক স্থান থেকে অথবা বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযান সুরু হয় 
এবং ভ্রমশঃ বিরাট দলে পাঁরণত হয়ে দেশ উজাড় করতে করতে অগ্রসর হয় ॥ 


১৭৯. 


পঙ্গপালের উপদ্রব প্রাতকারার্থে আজ পর্যন্ত তেমন কোনও কার্যকরী 
উপায় আঁবচ্কৃত না হলেও এদের আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে বিভিন্ন 
স্থানে বাভিন্ন কৌশল অবলাম্বত হয়ে থাকে । সাধারণতঃ এদের অগ্রগাঁতর 
পথে আড়াআঁড়ভাবে লগা লম্বা গভীর নালা কেটে রাখা হয়। তাড়া খেয়ে 
এরা দলে দলে গর্ভের মধ্যে পড়ে স্ত-পীকৃত হতে থাকে । তখন কেরোসিন 
প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের সাহায্যে আগুন ধারয়ে দেওয়া হয়। অনেক স্থলে 
আবার গভীর গড়খাইয়ের মধ্যে মসৃণ টিনের পাতের লয়া পাত্র নালার মধ্যে 
পরপর সাজিয়ে রাখা হয় । পঙ্গগালেরা তার নীচে পড়ে গেলে টিনের 
মসৃণ গা বেয়ে উপরে উঠে আসতে পারে না। তখন সেগুলিকে ক্রেনের 
সাহায্যে উপরে তুলে বস্তাবন্দী করে নিদিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারা 
হয়। 
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কানকোটারীর জীবন-কথ৷ 


মাছের ঘুম সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নির্ধারণের জন্যে রাতের অন্ধকারে 
একবার কতকগরীল পরক্ষা চালাতে হয়োছল। পরাঁক্ষাগারের উন্মুন্ 
প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাতের বেলায় একদিন কিছুক্ষণের জন্যে টোবল ল্যাম্প জ্বেলে 
কাজ করাছলাম । আলোর গুচ্ভ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে বিচিত্র আকৃতির রকমারি 
পোকা এসে টোবলের উপর পড়তে লাগলো । তার মধ্যে আঁত ক্ষুদু 
আকৃতির গঙ্গা-ফাঁড়ঙের মত কয়েকটি বাদামী রঙের পোকার অপূর্ব অঙ্গভঙ্গী 
এবং মস্তক সন্টালন লক্ষ্য করছিলাম । ইতিমধ্যে কয়েক জাতীয় ক্ষুদে 
জল-পোকাকেও আলোটার চতুর্দকে লাফালাফ করতে দেখলাম । জল- 
পোকাগযীল যাঁদও আমার অপারচিত নয়, তথাপি তারা যে কেমন করে 
টোবলটার উপরে উঠে আসলো, ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম । আলোর 
চতুর্দিকে পোকাগযীলর গাঁতাঁবাধ লক্ষ্য করাছি, এমন সময় সীড়াশীর মত 
লেজওয়ালা একটা অদভুত আকৃতির পোকা এসে টোবলের উপর পড়লো! 
এর শরীরে যে কোনও রকমের ডানার আন্তত্ব আছে তা বুঝতেই পারা যায় 
না। কেমন করে পোকাটা টোবলের উপর এলো ? পোকাটা এত দ্রুত- 
গাঁততে ছুটাছুটি করাছিল যে, ভাল করে তাকে লক্ষ্য করতেই পারাছলাম 
না। দেখতে দেখতে রূপ আরও কয়েকটি পোকা এসে জুটলো ৷ তাদের 
তাঁড়ংগাতিতে ছুটাছুটি এবং অপূর্ব অঙ্গভঙ্গী দর্শনে কারও কৌতুহল ডর 
না হয়ে পারে না। মাঝে মাঝে এরা পরস্পর ঝগড়াঝাটি করাছিল, আবার 
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কখনও কখনও ছুটে উধাও হচ্ছিল । এরা এমনই চণ্চল যে, এক মুহূর্তের 
জন্যেও কোন স্থানে একটু ছ্িরভাবে থাকতে দেখলাম না। কেউ কেউ 
দেহের পশ্চাপ্তাগের সাড়াশীটাকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করে অতি 
মসৃণ সাঁ্পল গাঁততে যেন নৃত্যের ভঙ্গ! প্রদর্শন করাছল । 

এই পোকাগ্‌ুলির সর্বশরার প্রায় উল্মুন্ত ; কিন্তু পিঠের ঠিক উপরিভাগে 
শন্ত খোলার মত অতি ক্ষুদু দুটি আবরণী আছে । একটাকে ধরে তার 
পিঠের উপরের শন্ত খোলা দুটি প্রসারিত করে দেখলাম-_সেগড়লের নীচে 
গ্যারাসুটের মত ভাজ-করা দুটি চমৎকার ডানা রয়েছে । বাইরে থেকে দেখে 
কিছু বুঝতে না পারা গেলেও এই ডানার সাহায্যেই এরা অনেক দূর উড়ে 
যেতে পারে । এরা কিন্তু ফড়িং বা প্রজাপাঁতর মত যতক্ষণ খুশী আকাশে 
বিচরণ করতে পারে না। এক স্থান থেকে নিকটবর্তাঁ অন্য কোনও স্থানে 
যেতে হলে কিয়ৎকালের জন্যে ডানা দুটিকে কাঁপয়ে একটানা খানিকটা 
অগ্রসর হতে পারে মাত্র । তখন বুঝলাম- ডানায় ভর করেই এরা টোবলের 
উপর উপস্থিত হয়েছিল। যাহোক, অনেকক্ষণ ধরে এদের গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য 
করবার কালে একসময় দেখলাম__একটা পোকা আলোটার খুব নিকটে এক 
স্থানে অনেকটা স্থিরভাবে অবস্থান করে যেন ডানার আবরণী দুটিকে আত 
দ্রুতবেগে কাপাচ্ছে। আনন্দের আতিশয্যেই এরুপ করছে বলেই মনে 
হলো । পোকাটা থেমে থেমে এরূপ করছিল এবং মাঝে মাঝে এক একবার 
্রতগাতিতে চতুঁদকে ঘুরে আসছিল । কেন এরুপ করছে ঠিক বুঝা যাচ্ছিল 
না। অবশেষে অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা পোকা ওর কাছে এসে ঘুরতে 
লাগলো । পোকাটা মাঝে মাঝে ডানাও কাপাচ্ছিল ৷ খুব নিকটে কান 
পেতে শুনলাম__আতি অস্পন্ট একপ্রকার ির-ঝির শব্দ হচ্ছে । আরও 
কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পারলাম-_এটাই তাদের মিলনের পূর্বরাগ | 
শাহোক, এতগাল কাঁট-পতঙ্গের মধ্যে এই পোকাগুলির অপূর্ব চণ্চল গাত- 
ভঙ্গীতে যেন সুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । কাজেই এদের জীবনযান্রা-প্রণালীর 
বিষয় অবগত হবার জন্যে আগ্রহাঘিত হওয়া স্বাভাবক। এই উদ্দেশ্যে 
কয়েকাট পোকা ধরে বিশেষভাবে নাঁমিত কাচপাত্রে আবদ্ধ করে রাখলাম | 
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পরের [দন স্ীবধামত স্থানে রেখে সেগযালকে প্রাতপালন করতে লাগলাম ৷ 
এদের জীবনযান্রা-প্রণালীর মধ্যে সন্তানবাংসল্য এবং তাদের প্রতিপালন 
ব্যবস্থাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সয়ন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে 
এই পোকাগ[ুলর মোটামুটি পাঁরচয় দেওয়া প্রয়োজন | 

এই পোকাগলি আমাদের দেশে সাধারণতঃ কানকোটারী নামে 
পাঁরাচত । কানকোটারীর শরীর অনেকটা লয়াটে গোছের সরু এবং মসৃণ । 
দেখতে কতকটা ডানা ও পিছনের মোটা ঠ্যাংশূন্য উইচিংড়র মত। মাথার 
সম্মুখভাগে ছোট ছোট দুটি শু'ড় আছে। শুড় দুটি বিভিন্ন খণ্ডে সংযুক্ত ৷ 
বুকের পিছনে শরীরের বাকী অংশ অন্থরীর মত [বিভিন্ন খণ্ডে বভন্ত । 
লেজের প্রান্তভাগে ঠিক সীড়াশীর মত একটি অদ্ভুত অদ্তর আছে। এই 
সাড়াশীর মত যন্তটাই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । পিঠের উপর উভয় দিকে 
খুব ছোট ছোট দুটি শন্ত খোলার মত আবরণী আছে ৷ ক্ষুদু ডানা দুটি 
এরই নীচে ভাজ করা থাকে । কয়েক জাতীয় কানকোটারীর আবার 
মোটেই ডানা থাকে না। কানকোটারী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অদ্ভুত 
ধারণা আছে । এরা নাক সুবিধা পেলেই মানুষের কানের মধ্যে ঢুকে পড়ে 
এবং সীড়াশীর সাহায্যে কর্ণপটাহ কুরে কুরে খায় । এই প্রকার অদ্ভুত 
ধারণা থেকেই এরা কানকোটারঈ নামে পাঁরাচিত হয়েছে । আবার অনেকে 
বলে, এরা পন্র-পল্পবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং সুবিধামত মানুষের 
গায়ের উপর পড়ে সাড়াশীর দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন করে দেয় । কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে এই সকল ধারণার কোনই ভান্ত নেই । এগ্ালকে আঁত 1ারাহ 
প্রাণীই বলা যেতে পারে পারে । এরা কাকেও কামড়ায় না বা দংশনও করে 
না। নিরীহ প্রাণী হলেও ভ্রান্ত ধারণার বশবতা হয়ে অনেকেই এদের প্রাত 
{দ্বেষ পোষণ করে থাকে । ডালিয়া, ফ্লুকস্‌, কার্‌নেশন এবং অন্যান্য 
বাহারে ফুলের পাপড়ি এবং বিভন্ন জাতীয় ফলমূল অনেক সময়ে পোকায় 
কেটে নষ্ট করে.। বাগানের মাঁলদের জিজ্ঞেস করলে তারা একবাকোই 
বলবে যে, এটা কানকোটারীরই কাজ ৷ কানকোটারীই ফুলের পাপাঁড় কেটে 
এবং ফুলের গায়ে ছিদ করে অনিষ্ট করে থাকে । প্রমাণ স্বরূপ তারা 
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হয়তো দু-একটা ফুল ঝেড়ে তা থেকে দু-একটা কানকোটার বের করে দেখাবে 
অথবা কোনও ফলের গায়ে ছিদ থেকেও দু-একটা কানকোটারী বের করে 
দেখাতে পারে । কিন্তু এ থেকেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, এরাই ফলের 
গায়ে দ্র করে থাকে অথবা ফুলের পাপড়ির অনিন্টসাধন করে থাকে । 
এগরলকে ফলের গায়ের ছিদেঃর মধ্যে অথবা ফুলের পাপড়ির মধ্যে দেখতে 
খাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । কিন্তু সেজন্যে এরা সত্য সত্যই কোনও ফল- 
ফুলের অনিণ্টসাধন করে না। কানকোটারগ রাত্রচর প্রাণী । দিনের 
বেলায় এরা গর্তের মধ্যে বা কোনও কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে 
এবং রাতের বেলায় আহারান্বেষণে বাহর্গত হয় । কাজেই এদের ফলের 
পাপাঁড়র আড়ালে অথবা ফলের গায়ে গর্তের মধ্যে অনেক সময় দেখতে 
পাওয়া যার ॥ অন্যান্য পোকারা ফুলের পাপাঁড় কেটে বা ফলের গায়ে 
ছিদ করে চলে যায় । সেই সকল ছিদ্রে অথবা কটদন্ট ফুলে কান- 
কোটারীরা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে । এ থেকেই কানকোটারগর সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণার উদ্ভব হয়েছে । প্রকৃত প্রস্তাবে এরা কিন্তু গাছপালার পক্ষে 
অনিষ্টকারা ক্ষুদু ক্ষুদু কাঁট-পতঙ্গ উদরসাৎ করে আমাদের যথেষ্ট উপকারই 
করে থাকে । এদের পেট চিরে মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষার ফলে দেখা 
গেছে__তাতে ক্ষুদু ক্ষুদ গাছ-উকুন ও শোঁয়াপোকা, শ্যামাপোকা ও ক্ষুদু 
ক্ষুদ; গুগল প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণীর দেহাবশেষ রয়েছে । তাছাড়া 
এদের পেটের মধ্যে বেশীর ভাগই আনিষ্টকারণ কাঁট-পতঙ্গের ডিম পাওয়া 
যার । অবশ্য সুযোগ পেলে তারা তাদের স্বজাতীয়দের ডিম উদরসাৎ করতেও 
কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করে না। এরা কাঁট-পতঙ্গভোজণী হলেও ফুল-ফল প্রভাতি 
উাঁছজ্জ পদার্থ যে একেবারে স্পর্ণ করে না, তা নয়। যখন গাছ-্উকুন বা 
অন্যান্য অনিষ্টকারা কাঁট-পতঙ্গ নিঃশোষত হয়ে যার তখন খাদ্যাভাবে এরা 
পাকা ফলের রস, ফুলের পাপাঁড় বা কচিপাতা প্রভৃতি খেয়ে উদরপ্রণ 
করে। 

আমাদের দেশে ছোট-বড় কয়েক জাতীয় কানকোটারী দেখতে পাওয়া 
যায় । তরী এবং পুরৃষ উভয়েরই লেজের দিকে সীড়াশীর মত একজোড়া 
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সুতীক্ষ অন্্র থাকে। সীঁড়াশীর আকৃতির পার্থক্য দেখে দ্র্রী-পুরুষ কান- 
কোটার চিনতে ককিছুমান্র অস্লাবধা হয় না। স্ত্ীকানকোটারীর সীড়াশীর 
মুখ দুটি প্রায় সরলভাবে প্রসারিত এবং পরস্পর গান্রসংলগ্রভাবে অবস্থান 
করে। কিন্তু পুরুষ পোকাদের সাড়াশী দেখতে আঁবকল বেড়া বা বাউীলর 
মত ৷ পুং পোকাদের এই বেড়ার অগ্রভাগ দুটি পরস্পর সংলগ্ন হলেও 
মধ্যস্থলে গোলাকার ফাক থেকে যায়। বিবর্তনের দিক থেকে দেখলে 
কোন্‌ বিশেষ উদ্দেশ্যে দেহের পশ্চাপ্তাগে এই অদ্ভুত অস্রটির উদ্ভব ঘটেছিল, 
তা পরিচ্কার বুঝতে পারা যায় না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কদাচিৎ এর 
ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কাঁকড়া বা চিংড়ির দাড়ার মত আহার 
সংগ্রহে ব্যবহৃত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ হতো । পূর্বেই বলেছি, 
গপঠের উপর এদের ডানা দুটি শন্ত খোলার নীচে ভাজ করা থাকে । অনেকের 
ধারণা, ডানা মেলবার পর পুনরায় যথাস্থানে ভাজে ভাজে সান্নবেশিত করা 
কণ্টকর ব্যাপার ; সীড়াশীর সাহায্যেই এরা ডানা গুটিয়ে যথাস্থানে 
সান্নবোশত করতে পারে ॥ কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ কারণ 
কয়েক জাতীয় কানকোটারীর মোটেই ডানা নেই অথচ তাদের প্রত্যেকেরই 
স্সাড়াশী আছে । তবে পোষবার সময় দেখোঁছ__যখন ডিম আগলে বসে 
থাকে, তখন কোন কিছুর সাহায্যে শরীর স্পর্শ করলে শরীরের পণ্চান্তাপ 
ব্বারয়ে সাড়াশীর সাহায্যে তাকে চেপে ধরে । 

শীতের সময় অধিকাংশ পোকা-মাকড়ই কম-বেশী নিশ্চেন্টভাবে অবস্থান 
করে। অনেকে আবার সারা শীতকালই ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দের ৷ 
কানকোটারী শীতের সময় কেবল ঘুমিয়ে কাটালেও অনেকটা নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করে । গ্রীষ্মের প্রারস্তেই এদের যৌন-মলন সংঘটিত হয় । যৌন- 
ধমলনের পর এরা কোনও সুবিধাজনক গর্ত বা ইট-কাঠ প্রভৃতির নীচে 
একবারে '্রিশ-চল্লিশটি-ডিম পাড়ে । কোনও কোনও জাতীয় কানকোটারীর 
শীতের সময়েই যৌন-মলন ঘটে থাকে । কিন্তু তারা ডিম পাড়ে শীতের 
অবসানে । এদের ডিম পাড়বার ব্যাপার অনেকটা রাণী-মাঁক্ষিকার মত । 
[ডমগল সম্পূর্ণ গোলাকার নয় । বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে ডিমের গায়ে 
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রামধনুর মত রঙের আভা দেখতে পাওয়া যায় । কাঁট-পতঙ্গের মধ্যে দেখা 
যায়_তারা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস । মা তার ভিমের মোটেই 
তদারক করে না। অনেকে ডিম পেড়ে বাচ্চাদের আহারের জন্যে প্রচুর খাদা 
সাঁণ্চত করে রাখে । অনেকে আবার বাচ্চার আহার্যোপযোগী গাছপালা বা 
প্রণীদেহে ডিম পেড়ে যায় । কিন্তু মাঝে মাঝে এই নিয়মের অন্ত ব্যতিক্রম 
দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মৌমাছি, পি'পড়ে বাচ্চারা আগাগোড়া 
ধান্রীর সাহায্যে প্রতিপালিত হয়ে থাকে । আমাদের দেশীয় মৎস্যাশকারণ 
মাকড়সারা শতাধিক বাচ্চা পিঠে নিয়ে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করে থাকে । কাকড়া- 
বিছারাও বাচ্চাগঠীল বড় না হওয়া পর্যন্ত সেগথীলকে পিঠে নিয়ে বেড়ায় | 
তাছাড়া কতকগণীল প্রাণী বাচ্চাদের কাছে থেকে অনবরত তাদের তদারক 
করে থাকে । আমাদের দেশের আড়-মাছ, শোল-মাছ যেমন অনবরত সঙ্গে 
সঙ্গে থেকে তাদের বাচ্চাগ্ীলর রক্ষণাবেক্ষণ করে, কানকোটারীর সন্তান- 
বাৎসল্যও তদনুরূপ ৷ ভিম পাড়বার সময় থেকে আরম্ভ করে স্রী-পোকাটা 
পারতপক্ষে তাদের ছেড়ে কোথাও যায় না। যখন খাদ্যসংগ্রহ করতে বের 
হয়, তখনও মাঝে মাঝে গর্তে ফিরে এসে ডিমগহীলকে দেখে যায় । কিন্তু 
নেহা অসুবিধায় না পড়লে এ সময়ে খাদ্য সংগ্রহে বহির্গত হয় না। মাটির 
মধ্যে সাধারণ গতের মত একটি স্থানে ডিমগ;লিকে একত্রিত করে শরীরের 
সম্মুখভাগ এবং সম্মুখের পায়ের সাহায্যে সেগুলিকে আবৃত করে রাখে । 
এ সময়ে শরীরের পশ্চান্তাগের গাড়াশশ ও পা দুটিকে উচু করে এমনভাবে 
অবস্থান করে যে, কোনও শক্রুর পক্ষে গর্তে ঢুকে কিছু অনিষ্টসাধন করা 
অসম্ভব । তাছাড়া শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে ডিম পাড়বার পর তারা 
আর একটি অদ্ভুত উপায় অবলয়ন করে। মুষ্টিযোদ্ধারা লড়াই করবার 
সময় যেমন চামড়ার ভারা দপ্তানা ব্যবহার করে, এরাও সেরূপ পিছনের পা 
দুটির প্রান্তভাগে কাদা জাগয়ে পুরু দণ্ভানা তৈর করে -নেয়। কাদা শুকিয়ে 
পা দৃখানি ঠিক শন্ত মুগুরের আকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় চলবার 
সময় কানকোটারী তার সম্মুখের পা মান ব্যবহার করে। পিছনের পা দুটি 
ভারা বন্তুর মত ঘবড়ে চলতে থাকে । এই সময়ে ডিম বা কানকোটারীর 
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শরীর স্পর্শ করলেই দেখা যাবে সে তার মুগ্যুরের মত পায়ের সাহায্যে বকা 
আঘাত করে শত্রুকে হটিয়ে দিতে চাইছে । কাজেই এরা যে ডিম রক্ষা 
করবার জন্যে পা দুখানিতে এরূপভাবে ইচ্ছামত কাদা মাখরে নেয় সে 
{বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই ৷ সময় সময় কোনও পায়ের কাদার আবরণ 
ভেঙে গেলে পুনরায় জুড়ে নিতে দেখা যায় । পিপেটের সাহায্যে দুই পায়ের 
কাদার ডেলার উপর দু-এক ফৌটা জল নিক্ষেপ করে দেখা গেছে মাটি ভিজে 
কাদার ডেলা ক্রমশঃ গলে গেলে পুনরায় দু-একদিনের মধ্যেই পা দুটিকে 
মুগ্ুরের মত করে নিয়েছে । ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার কিছুকাল পরে 
কানকোটারঈ পায়ে আর মাটির প্রলেপ রাখে না। 

পনেরো-ষোল দন পরে কানকোটারীর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় । এই 
কয়াদন তার আর অবসর থাকে না। সর্বদাই ডিম তদারক করে । িম- 
গঢ়লকে প্রায়ই একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সরিয়ে রাখে । একপ্রকার 
আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগ্রীল গায়ে গায়ে লেগে থাকে । একসঙ্গে 
সংলগ্ন এরুপ অনেকগুলি ডিমকে কানকোটারী চোয়ালের সাহায্যে প্রথমে 
স্থানান্তারত করে । পরে এসে বিক্ষিপ্ত ডিমগ্লিকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় । * 
যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সুরু করে, তখন কানকোটারী আত ব্যন্ত 
হয়ে উত্তোজতভাবে ভিমগ্ীলর মধ্যে কখনও মন্তক প্রবেশ কারয়ে কখনও 
বা শু'ড় দিয়ে বাচ্চাগ্দীলকে বোরয়ে আসতে সাহায্য করে। প্রায় ঘণ্টা- 
খানেক সময়ের মধ্যেই মায়ের চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সাদা রঙের কালো চোখ 
শবাশ্ট চল্লিশ-পণ্চাশটি বাচ্চা মাছির মত 'কলাঁবল করতে থাকে । 
মা তাদের জন্যে নতুন গর্ত করে সেখানে তাদের রাখবার ব্যবস্থা করে । 
মা যোঁদকে তাদের নিয়ে যেতে চায়, তারা যেন কি এক ইঙ্গিত পেয়ে সে 
{দিকেই যেতে থাকে ৷ মুরগীর বাচ্চাগ্ুলিকে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে 
অনেকেই দেখেছেন ৷ মা যেখানে থাকে, তার আশেপাশেই ঘুরোফরে তারা 
আহার সংগ্রহ করে ; কিন্তু কোনও প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুরগী 
এক প্রকার শব্দ করলেই বাচ্চাগ্যাল ছুটে এসে মায়ের ডানার নীচে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। বিপদের ভয় কেটে গেলেই মা বাচ্চাগুলিকে পুনরায় যথেচ্ছ 
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নবচরণ করতে দেয় । কানকোটারী মুরগী অপেক্ষা নিয়প্তরের প্রাণী হলেও 
বাচ্চাগীলকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোন অংশেই উন্নতর প্রাণী অপেক্ষা 
হীন বলে মনে হয় না। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই বাচ্চাগুলি 
ইতন্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও কি যেন একটা সংকেত পেয়ে মায়ের 
চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। এতগুলি 
বাচ্চা যে কিভাবে এরুপ শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে তা দেখলে 'বাস্মত হতে 
হয়। বোধ হয় বাচ্চাগুলি একে অন্যের শুপ্ড়ে শু'ড় স্পর্শ করে বিপদের 
সংকেত জানিয়ে দেয়। বিপদ কেটে গেলে পুনরায় 'াঁদন্ট স্থানের 
মধ্যেই ইতন্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে ॥ পূর্বেই বলেছ, : 
বাচ্চাগুলি বের হবার পর সম্পূর্ণ সাদা থাকে ; কিন্তু ধীরে ধারে দেহের রং 
পারবাঁতত হয়ে গাঢ় বাদামী বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষবর্ণ ধারণ করে। 
1ম থেকে বাহর্গত হবার পনেরো-ষোল 'দিন পর বাচ্চাগুলি প্রথম বার খোলস 
পাঁরবর্তন করে । তখন পুনরায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করে । কিন্তু অল্প সময়ের 
মধ্যেই রং পারবাঁতত হয়ে বাদামন বা ধূসর বর্ণে পাঁরণত হয় । বাচ্চাগুলি 
কিন্তু তখনও মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না অথবা মা-ই বাচ্চাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে 
দেয় না। দ্বিতীয় বারের খোলস পাঁরত্যাগের পরও মা তাদের জন্যে 
আহার সংগ্রহে ব্যন্ত থাকে । 

অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চাগুলির বয়স দু-তিন সপ্তাহ হলে কান- 
কোটারী আবার নতুন করে কতকগুলি ডিম পাড়ে। পূর্বের বাচ্চাগুলিও 
সঙ্গে সঙ্গেই থাকে । বাচ্চাগ্যাীলর জ্বালাতনে বিব্রত হয়ে মা-কানকোটারণ 
সাধারণতঃ শেষের িমগনীলিকে লুকিয়ে রাখতে চেণ্টা করে ; কিন্তু বাচ্চা 
গুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করে না। বাচ্চাগলও আবার এমনই যে, সুবিধা 
পেলে তাদের মায়ের এই নতুন ডিমগুলিকে খেয়ে নিঃশেষ করতে কিছুমান 
ইতন্ততঃ করে না। একই ধাতু তৃতে স্মাঁ-কানকোটারণ কিছু দিন পর পর প্রায় 
তিন-চার বার ডিম পাড়ে, প্রথম বারের অপেক্ষা ডিমের সংখ্যা ক্রমশই কম 
হতে থাকে। বাচ্চাগুলি চারবার খোলস বদৃলাবার পর পাঁরণত বয়স্ক 
কানকোটারীর আকার ধারণ করে। ফাঁড়ং, প্রজাপতি প্রভূত কতকগুলি 
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প্রাণীর বাচ্চারা খোলস বদূলাবার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে, 
পারবাঁতত হয়ে যায় । প্রথমে তারা পুত্তলীতে রুপাস্তারত হর । পুন্তলী 
অবস্থায় এরা সম্পূর্ণরূপে নীক্রয়ভাবে থাকে । আবার পুত্তলী অবস্থা থেকে 
খোলস বদূলে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পাঁরগ্রহ করে বাহর্গত হয় । কানকোটারী 
চার বার খোলস পরিবর্তন করলেও তাদের এরুপ কোনও অদ্ভুত পাঁরবর্তন 
ঘটে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের দেহের আয়তন বেড়ে বায়, তু 
উপরের চামড়াটা শন্ত হয়ে যাবার পরে তা আর শরীরের সঙ্গে সমতা রক্ষা 
করতে পারে না। কাজেই খোলস বদ্লাবার প্রয়োজন হয়৷ তৃতীয় বার 
খোলস পাঁরবর্তন করবার পর পিঠের ডানার আবরণ আত্মপ্রকাশ করে । 
কানকোটারণ সাধারণতঃ এক বছর পর্যন্ত জীবত থাকে । স্ত-কানকোটারী 


ক্রমাগত তিন-চার বার ডিম পাড়লেও তার যৌন-ীমলন একবারই ঘটে থাকে । 


মৌমাছি ও *প’পড়ের রাণীরা যেমন একবার “মিলনের পর অনবরত নাষিন্ত 
ডগ প্রসব করতে পারে, কানকোটারও সেরুপ একবার মিলনের পর কয়েক- 
বারই 'নাষন্ত ডিম প্রসব করে থাকে । গ্বরে পোকা, মৌমাছি প্ৰভাত 
কণট-পতঙ্গেরা তাদের দেহের ওজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ভারী 
{জানস টেনে নিয়ে যেতে পারে । গ্বরে পোকা তার শরীরের ওজনের 
১৮২ গণ ভারী এবং ভ্রমর তিন শত গুণ ভারী জিনিস টানতে পারে । 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, কানকোটারী তার ওজনের ৫৩০ গণ ভারী {জিনিস 
টানবার শান্ত রাখে ৷ 
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কীট-পতঙ্গের বাজন! 


প্রাণী-জগতে সুগায়ক হিসেবে পাখীরাই সমাঁধক পাঁরাচত। কিন্তু 
প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ও পাখী ছাড়া কণ্ঠসঙ্গীতে আর কেউ যে কৃতিত্ব অর্জন 
করে নি, এমন কথা বলতে পারা যায় না। দৃণ্টান্তস্বরূপ ব্যাঙের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। গানে ব্যাং কারও অপেক্ষা কম যায় না। মানুষের 
কাছে তাদের গানের কদর না থাকতে পারে, তাদের স্বজাতীয়দের কাছে কিন্ত 
কদর খুবই বেশী । বর্ষা সমাগমে তাদের সঙ্গীতের প্রাতযোগিতা চলতে 
থাকে এবং প্রণয়িনীরা প্রাতযোগীদের সঙ্গীতের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা 
করেই তাদের সঙ্গী নির্বাচন করে থাকে । শোনা যায়, সীল জাতীয় কোনও 
কোনও প্রাণী নাক সময়ে সময়ে অতি করুণ সুরে একতানে গান গেয়ে 
থাকে । কিন্তু মানুষ যেমন একাধারে যন্ ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে পারদাঁশতা লাভ 
করেছে, অন্য কোন প্রাণী সেরুপ 'দ্বাবধ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি । 
"পাখা, ব্যাং প্রভাতি প্রাণীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীত আয়ত্ত করেছে 'নয়ন্তরের 
কাঁট-পতঙ্গেরাও তেমান যেন যন্দরসঙ্গীতে আধিপত্য লাভ করেছে । পৃথিবীতে 
বাজনদার কাঁট-পতঙ্গের সংখ্যা অগণিত । আমাদের দেশেই যে কত 'বাভন্ন 
রকমের বাজনদার কাঁট-পতঙ্গ আছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুর্কর ৷ এরা 
যান্িক কৌশলে সুসংলগ্ন শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করে থাকে । আমাদের 
দর্শনোন্দুয় যেরূপ নাঁদস্ট কতকগীল আলোক-তরঙ্গ উপলা করতে সক্ষম, 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সেরূপ সাঁমাবদ্ধ । নিদিষ্ট সুর-তরঙ্গের সীমা 
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অতিক্রম করে গেলে কোনও শব্দই আমাদের কর্ণগোচর হবে না। তার 
মধ্যেও আবার ক্ষীণ ও সূঙ্ষ্মতর তরঙ্গগ্ীল সহজে আমাদের শ্রবণোন্দ্িয়কে 
আকৃষ্ট করতে পারে না৷ বিশেষতঃ সৃক্ষ্মতর তরঙ্গগুলি যাঁদ একটানা 
চলতে থাকে তবে তাতে শ্রবণোন্দ্রয় এমনভাবে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে যে, বিশেষ 
মনোযোগ না দিলে তা মোটেই আমাদের বোধগম্য হয় না । আমাদের 
আশেপাশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন জাতীয় কাঁট-পতঙ্গেরা অহরহ বাজনা বাজিয়ে 
থাকে । সুরের তীক্ষতা থাকলেও আওয়াজ এত ক্ষীণ যে, সোঁদকে 
আমাদের মনোযোগ মোটেই আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কাঁট-পতঙ্গের মধ্যে 
িশঝ'পোকা ও পঙ্গপাল জাতীয় কয়েক প্রকার ফাঁড়ঙের আওয়াজের 
সুরগ্রাম এত উগ্র ও কর্ণভেদী যে, তাতে যখন-তখনই লোকের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়ে থাকে । 

{বিভন্ন জাতীয় মাছ, গুবরে পোকা ও কোনও কোনও সরীসৃপ জাতীয় 
প্রাণীরা যান্ত্িক কৌশলে শব্দ উৎপাদন করতে পারে, কিছু তাদের শব্দকে 
বাজনা বলা যায় না; যেহেতু তাদের শব্দে সৃসঙ্গত কোনও সুরের বঙ্কার 
নেই। বিশেষতঃ দু-একটি প্রাণী ছাড়া এদের অনেকেরই শব্দবোধ আছে 
কিনা সে সম্বন্ধে ষথেন্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । আড়, ট্যাংরা, চেকৃভাগা 
প্রভৃতি মাছকে জল থেকে তুলে ধরলেইকান্কোর উভয় পার্শ্বাস্থত কাটা দুটিকে 
সামনে ও পিছনে নেড়ে কটর কটর শব্দে বিকট আওয়াজ করতে থাকে। 
কট্‌কটে মাছকে জল থেকে তোলা মাত্রই দাতের সাহায্যে কট্‌কট্‌ শব্দ করে পেট 
ফুলাতে থাকে । পাতিটাদা মাছকে জল থেকে তুললেই বুক ও পিঠের 
কাটাগুলিকে খাড়া করে বাঁণার ঝঙ্কারের মত ঝন্ঝন্‌ আওয়াজ করে থাকে |. 
অবশ্য শব্দ এত ক্ষীণ যে, বিশেষ মনোযোগ না দিলে কানে পৌছায় না, 
তবে স্পর্শ করলে কম্পন অনুভূত হয়। সাঙ্গ, মাগুর প্রভীত মাছেরা 
উত্তেজিত হলে জলের উপর মাথা তুলে কুপ, কুপ্‌ শব্দ করে, কিন্তু স্বাভাবিক 
অবস্থায় জলের নীচে এরা কেউ এরূপ শব্দ করে না। এতেই বোঝা যায়, 
আততায়ীর ভাঁতি উৎপাদনের নিমিত্তই এরা এরূপ শব্দ করে থাকে। 
'ওড়বার সময় কোনও কোনও পাখীর ডানা ও পালকের সংস্পর্শে বাতাসের 
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মধ্যে অনেক প্রকারের শ্রণতমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে । উড়ন্ত মশা- 
মাঁছর ডানা থেকেই একটানা সুরের মত শব্দ নির্গত হয়; কিন্তু কোনটিকেই 
যন্্-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ এদের কেউ ইচ্ছানুযায়ী শব্দ 
উৎপাদন করে না। কোন এক জাতের টিকটিকি লেজ কাঁপয়ে শব্দ উৎপাদন 
করে। র্যাুল সাপের লেজ থেকেও খট. খট, শব্দ উ্থত হয়। এর 
কোনটাই সঙ্গীত নয়, ভয় দেখাবার কৌশলমান্র। চাক রক্ষা করবার সময় 
বোলতা, ভীমরুল ও মৌমাছিরা আততায়ীকে সম্মুখে দেখলে ডানা কীাপিয়ে 
ঝন্ঝন্‌ শব্দ করতে থাকে ॥। সাপের শ্রবণোন্দ্ুয় সম্পর্কে অনেক 'বতর্ক 
আছে । কেউ কেউ বলেন, সাপ বাশীর সুরে সাড়া দিয়ে থাকে । সাপের 
সঙ্গীতবোধ আছে কনা জান না ; কিন্তু সাপ অপেক্ষা অনেক নিয়ুন্তরের 
কীট-পতঙ্গের মধ্যেও শ্রবণশান্তর পারচর পেয়েছি । আঁভব্যান্তর ন্তরে 
মাকড়সা আঁত নিম্বশ্রেণীর জীব । এই মাকড়সার শ্রবণশান্ত সম্বন্ধে অনেক 
গল্প. প্রচলিত আছে । কোনও এক ব্যান্ত ঘরে বসে বেহালা বাজাতেন ৷ 
প্রায় প্রত্যেক দিনই নাকি একটি মাকড়সা যন্ত্র-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে ছাদ 
থেকে কিছু দূর নেমে এসে সুতার ঝুলে থাকতো । বাজনা বন্ধ হলেই 
আবার সূতা বেয়ে উপরে উঠে যেত। এ কাহিনী সত্যই'হোক আর 'গথ্যাই 
হোক, আগি নিজে কোনও কোনও জাতাঁর মাকড়সাকে ঘন্ত-সঙ্গীতের 
কোনও একটি নাঁদণ্ট সুরে সাড়া দিতে দেখেছ । জালের উপর মাকড়সাটি 
ধনারাবাল বসে আছে, খুব জোরে কাঠে কাঠে ঠুকে যতবারই আওয়াজ 
করেছি, ততবারই সে তাকে উঠেছে । ধাতব তার সবলে প্রসারিত রেখে 
তাতে আঘাত করলে যে বঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাতে তাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে 
নৃত্য করে সাড়া দিতে দেখোঁছ । শ্রবণৌন্দ্রর়ের অগ্তিত্ব না থাকলে এরুপ 
ঘটনা সম্ভব হতো কিনা বলা যায় না। মাকড়সার কথা ছেড়ে দলেও 
নিম্নন্তরের অন্যান্য কট-পতঙ্গের সঙ্গীতে রসবোধ দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে 
হয়। এদের কেউ কণ্ঠসঙ্গীতে পারদশর্শ নয়, অর্থাৎ এদের কারও কণ্ঠস্বর 
নেই ; কিন্তু যন্ত-সঙ্গীতে এরা অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জন করেছে । অধিকাংশ 
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করে থাকৈ ; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনে হয় যেন কেবল চিত্তাবনোদন্রে 
জনে,ই এরা একতানে বাজনা বাজিয়ে থাকে । এদের শ্রবণশান্তির গ্রখরতা 
সয়বন্ধেও সন্দেহের কিছুমান্র অবকাশ নেই, কোনও কোনও জাতের পতঙ্গের 
মধ্যে আবার এমন অদ্ভূত ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা হভাতইয়ংদর 
বানায় আকৃষ্ট তো হয়ই অধিকন্তু মানুষের যন্ত্রসঙ্গীতে, এমন ক তাদের 
গানেও আকৃষ্ট হয়ে থাকে । 

পল্সীগ্রামে একবার কোনও একটা দীঘির ধারে সোপানশ্রেণীর উপর 
বসে কয়েকজন গল্পগুজব করাছিলাম । সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে । এমন সময় 
সকলের অনুরোধে একজন গান ধরলেন ৷ গান সুরু হবার পাঁচ-সাত 'মানট 
পরেই আশেপাশের গাছপালার উপর. থেকে দু-একটি করে ঝিশঝপোকা 
উড়ে এসে আমাদের গায়ে বসতে লাগলো । গান চলাছল ; দেখতে দেখতে 
আরও অনেক ঝিশঝপোকা উড়ে এসে আমাদের আঁশ্থির করে তুললো ৷ 
গান থাঘতেই কিত্বু ধারে ধারে তাদের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল৷ প্রায় 
পনেরোশীবশ নিট পরে পুনরায় গান সুরু হতেই দেখা গেল আবার দু-একটি 
করে বিশীঝপোকা উড়ে এসে গায়ে পড়ছে । সবৃজ রঙের বি“ঝাপোকাদের 
একটা অদ্ভুত স্বভাব এই যে, ক্রমাগত খট্‌খট্‌ করে কোনও কর্কশ আওয়াজ 
শুনলেও সেখানে ছুটে আসবে । পূর্ববঙ্গের অনেক পল্লী অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে ঝিশঝপোকা ধরবার এক অদ্ভুত খেলা প্রচলিত আছে । গ্রীষ্মে 
প্রারম্ভে যখন ঝি"ঝপোকার আবির্ভাব ঘটে, তখন সন্ধ্যাকালে ছেলেমেয়েরা 
সকলে মিলে ঝিশঝপোকার ছড়া সুর করে আবৃত্তি করতে থাকে এবং 
প্রত্যেকে দুহাতে দুটি নারিকেলের মালা ঠুকে সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতে থাকে । 
ওঁ শব্দ শুনে স্রী-পুরুষ উভয় জাতীয় ঝিঝিপোকা উড়ে এসে গায়ে বসে। 
তখন অনায়াসেই তাদের ধরে ফেলে । ডানায় ধরে রাখলে অথবা বুকে 
একটু চাপ দিলেই পোকাগুলি কট, কট, কড়-ড-ড-ড় করে বিকট শব্দ করতে 
থাকে। এতেই ছেলেমেয়েদের আনন্দ । 

আমাদের দেশে দুই জাতীয় ঝিণঝপোকা সচরাচর নজরে পড়ে । এক 
জাতীর পোকা সবুজ রঙের ; অপর জাতীয় পোকার গায়ের রং ধূসর এবং 
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ডানার উপর ফোটা ফোটা কতকগীল দাগ । সবুজ পোকাগীলই সাধারণের 
ব্রনকট পাঁরচিত। এদের ডানাশূন্য পুত্তলাীগুলি গাছের গড় অথবা অন্য 
কোনও পাঁরস্কৃত স্থানে চুপ করে বসে। চ্ছির হয়ে বসবার কয়েক ঘণ্টা 
পরে পুভ্তলীর পিঠের উপরের দিক লগ্ঘালাম্মভাবে ফেটে যায় এবং সেই 
ফাটলের ভিতর থেকে ধাঁরে ধারে পূর্ণাঙ্গ বঝপোকা বের হয়ে আসে । 
শীতের অবসানে এগ্ুলিকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারস্তেই 
আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। পুরুষ পতঙ্গগণলই আঁত উচ্চৈঃস্বরে “ঝিন্বঝান্, 
আওয়াজ করে থাকে । দিনের বেলাই এদের বাজনার প্রশন্ত সমর, প্রায় 
সারাদনই কোনও-না-কোনও দলের বাজনা শুনতে পাওয়া যায় । সমন্ত 
ননন্ত্_কোথাও কোনও শব্দ নেই__হঠাৎ কোনও পাতার আড়াল থেকে 
কট, শকট, কট, ারর-র-র-র শব্দে কর্ণভেদশ আওয়াজ উঁখত হলো । 
নকছুক্ষণের মধ্যেই অপর কোনও পাতার আড়াল থেকে অনুর;প শব্দ আসতে 
‘লাগলো, দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে সেই একই সুরে সুর মলিয়ে 
“কতান সুরু হয়ে গেল । দু-একটা এই এঁকতানে সুর মিলাতে গিয়ে সময় 
সময় সঙ্গং বেঠিক করে ফেলে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দু-চার বার শব্দ 
করে সঙ্গৎ ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরেই যেন তৎক্ষণাৎ চুপ করে যায়। 
খানিক বাদে একগান্রা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় মান্রার প্রথম থেকেই সুর 
মালয়ে একতানে যোগদান করে । যখন চতু্দিক থেকে সকলে মিলে 
এঁকতান সুরু করে, তখন কেবল বিন্‌ বিন্‌ আওয়াজ শোনা যায় | সুর যেমন 
কর্কশ তেমনই সুতীক্ষ । কর্ণপটহে যেন সূচের মত বিশ্ধতে থাকে । সুরগ্রাম 
ক্রমশঃ সুউচ্চ পর্দায় উঠে যায়, আবার ধারে ধীরে ধীরে নীচের পর্দায় নেমে 
আসে। এরূপ তালে তালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটানা সঙ্গীত চলতে 
থাকে । মনে হয় সুরের ঝঙ্কার যেন এক দিক থেকে আরম্ভ করে চতুদিকে 
অরে ঘুরে আসছে। 

বর্ষা আরম্ভ হলেই ধূসর বর্ণের ঝিশঝপোকার বাজনা সুরু হয় । এরা 
কাঠ-বিণঁঝ৷ নামে পাঁরচিত। সবুজ রঙের পোকাগরলর চেয়ে এরা আকারে 
ছোট ৷ কাঠ-ঝশঝ প্রায়ই প্রারই গাছের উ্চু ডালে অবস্থান করে বলেই 
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লোকের নজরে পড়ে না। কেবল বিরাঁঝর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এরাও 
এঁকতানে বাজনা বাঁজয়ে থাকে; কিন্তু শব্দ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও একঘেয়ে 
বলে সহজে মনোযোগ আকৃণ্ট হয় না। িশিঝপোকার শরীরের উভয় 
পার্শ্বে দুটি গভীর গর্তের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডানার মত দুটি পর্দা আছে। এ 
পর্দাগযীলকে দ্রুতগতিতে কাঁপিয়ে তারা শব্দ উৎপাদন করে থাকে । গর্তের 
আবরণ ড্রামের পর্দার মত কেঁপে উঠে ডানার ক্ষীণ শব্দকম্পনকে বহু গুণে 
বাড়িয়ে এরূপ উচ্চ সুরে পারণত করে । 
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কীট-পতঙ্গের লুকোচুরি 

শিয়াল, সজারু, অপোসাম প্রভৃতি জানোয়ার শ্রুহপ্তে লাঞ্ছিত হলে 
আত্মরক্ষার জন্যে যেমন মৃতের মত ভান করে পড়ে থাকে এবং সুযোগ বুঝলেই 
ছুটে পালায়, নিয়শ্রেণীর কাট-পতজের মধ্যে অহরহই সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে 
গাওয়া যায় । ধরা মাত্রই ফড়িং প্রবল বেগে ডানা নেড়ে পালাবার চেষ্টা 
করে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেপ্টার পর, শত্রুর হাত থেকে কোনক্রমে 'নপ্তার 
লাভের উপায় না দেখলে মৃতের মত ভান করে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে । 
মনে হবে যেন মরে যাবার পর দেহটা শন্ত হয়ে গেছে । তখন সেটাকে ধরে 
রাখবার কথা কারও মনে উদয় হয় না। ছাড়া পাবার পর কিছুক্ষণ মৃতের মত 
গড়ে থেকে হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উড়ে পালায় । একটা ফড়িং ধরে মাকড়সার 
জালের উপর ছু'ড়ে দিল ফাঁড়ংটা জালের আঠায় আটকে যাবে । আর সঙ্গে 
সঙ্গেই জাল থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণে ঝাপ টা-ঝাপটি সুরু করে দেবে । 
ফাঁড়ংটা যাঁদ আকারে বেশ বড় হয়, তবে দেখা যাবে মাকড়সাটা ভয়ে জালের 
এক প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে আছে । প্রাণপণে চেঞ্টা করেও ফড়িংটা যখন বুঝতে 
পারে আর মুন্ত হবার উপায় নেই, তখন সে ?শিকারীর কবল থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যে অন্য উপায় অবলম্বন করে । সে তখন গড়ার মত চুপ করে পড়ে থাকে । 
বেশ কিছু সময় কেটে যায় একটুকুও নড়াচাড়া করে না। এাঁদকে মাকড়সা 
জালের দুর প্রান্তে আত্মগোপন করে ওৎ পেতে রয়েছে । নড়াচড়া বন্ধ হবার 
কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারে যে শিকার নিশ্চয়ই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, 
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তখন ধারে ধাঁরে জালের সূতা দেয়ে ফাঁড়ংটার কাছে উপাচ্থিত হয়। কিন্তু 
1শকার তখনও নড়াচড়া না করলে সে চুপ করে বসে থাকে । . মাকড়সাদের 
এক অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়-__এরা মৃতদেহ আহার করে না । মুত কীট-পতঙ্গ 
জালে ফেলে দলে হর জাল ঝেড়ে নয়তো জাল কেটে সেটাকে ফেলে দেয় ৷ 
জাল পেতে শিকার ধরে এরূপ বিভিন্ন জাতের আঁধকাংশ মাকড়সারই' 
সাধারণতঃ এই রীতি । যাহোক, মৃত মনে করে মাকড়সাটা অসাড় ফাঁড়ংটার 
কাছে বসে সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় । কিন্তু ফাঁড়ংটা স্বভাবের 
ভাড়নায়ই হোক বা অনেকক্ষণ একভাবে থাকায় অস্বাপ্তর দরুণই হোক একটু 
গা ঝাড়া দিতেই মাকড়সা ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরের পশ্চাপ্তাগ থেকে ফিতার মত সুতা বের করে তাকে জড়িয়ে ফেলে । 
ফাঁড়ংটা যদ আরও কিছুক্ষণ এ ভাবে ধৈর্য ধরে অসাড়ভাবে থাকতে পারতো 
তবে মাকড়সা তাকে সত্য সত্যই মৃত মনে করে জাল কেটে ফেলে দিত। 
শক্ৰ কর্তৃক আব্রান্ত মাকড়সারাও কিন্তু মুতের মত ভান করে প্রাণরক্ষা করে 
থাকে। ছুটাছুটি করেও শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হতে না পারলে তাকে ্ান্ত 
করবার উদ্দেশ্যে হাত-পা গুটিয়ে ক্ষুদ্র এক এক ডেলা ঝুল বা এরুপ কোনও 
আকণ্টিংকর পদার্থের মত নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকে । শত উত্যন্ত করলেও 
এই অবস্থায় পলায়নের চৈন্টা করে না। কতকটা যেন কচ্ছপের মত অবস্থা- 
প্রাপ্ত হয় । মাকড়সা বলে কোনও ক্রমেই চিনতে পারা যায় না। চোখের 
সামনে থাকলেও তাকে তখন খু'জে বের করা দু্কর হয়ে পড়ে । 

কমা-প্রজাপাঁত নামে অদ্ভুত আকৃতির এক প্রকার প্রজাপাঁত দেখতে পাওয়া 
- যায় । এদের ডানাগুল স্বভাবতঃই যেন ছিন্নাবচ্ছিন্ন । ডানা মুড়ে পত্র-পল্লাবের 
উপর বসে থাকলে গাছের ছিন্নপন্্ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কোন 
জাতীয় শক্রুর ভয়ে এরা এরূপ লুকোচুরি খেলে থাকে, তা বুঝতে 
পারা যার না। 

আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় সৃতি পোকা দেখা যায়। এরা মথ 
জাতগয় এক প্রকার প্রজাপাঁতির বাচ্চা । গাছের পাতা খেয়েই এরা জীবন- 
ধারণ করে। সৃতি পোকার শরীরের মধ্যদেশে পায়ের অস্তিত্ব নেই । 
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দেহের সন্মুখভাগ এবং পশ্চান্তাগে পা-গুলি অবাস্থিত। এই জন্যেই এরা 
জেশাকের মত চলাফেরা করে । যে গাছে সুতল পোকা বচরণ করে তার 
রং এবং সুতাঁল পোকার শরীরের রং দেখতে প্রায় একই রকমের । কাজেই 
বর্ণসামঞ্জস্যে বিভ্রান্ত হয়ে শন্র;রা অনেক সময়েই প্রতারিত হয়ে থাকে । চড়ুই 
পাখীরা এদের পরম শন্রু। এই শক্রুদের প্রতারণা করবার জন্য এরা আর 
এক প্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে । সরু সরু ডালের গায়ে 
পশ্চান্তাগের পা আটকে শরারটাকে কাঠির মত বাইরের দিকে প্রসা'রত করে 
দেয় এবং এই অবস্থায় সারাদিন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে । দেখে মনে হয় 
যেন ডালের গায়ে একটি পত্রশূন্য বেটা লেগে রয়েছে । পাখীদের ভয়ে 
সারাদিন এভাবে থেকে রাতের বেলায় আহারান্বেষণে বাহর্গত হয় । শক্রর 
নিকট এই চাতুঁর ধরা পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ডালের গায়ে সূতা এঁটে 
মাকড়সার মত নীচে ঝুলে পড়ে । ঝোপঝাড়ের মধ্যে সূতার প্রান্তে কাঠির 
মত সতাঁল পোকা ঝুলে আছে একটু লক্ষ্য করলে এঞ্দৃশ্য সহজেই নজরে 
পড়ে । এক জাতের সৃতি পোকা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যে গাছের 
পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে, দিনের বেলায় সেই গাছের ডাল অশকড়ে 
নীচের দিকে ঝুলে থাকে । মনে হয় যেন সরু সরু লাঠির মত কতকগুলি ফল 
ঝুলছে । এক-একটা পল্লবের নিকটবতাঁ ডাল থেকে এরূপ অসংখ্য পোকা 
ঝুলতে দেখা যায় । 
শরীরের পশ্চান্তাগে শু'ড়ওয়ালা সবুজ রঙের এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির 
বাচ্চা পাখীদের উপাদেয় খাদ্য । এরাও গাছের পাতা খেয়ে শরীরপোষণ 
করে। দিনের আলো বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা খাওয়া বন্ধ করে এবং 
একটা পাতা যত দূর খাওয়া হয়ে গেছে তারই কাছে মাথা উঁচু করে এক 
প্রকার প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে থাকে । দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যেন 
বোটার গায়ে একটি কু্ড় গজিয়ে উঠেছে । শক্ুর দৃষ্টি এড়াবার এটাই তাদের 
প্রধান ফন্দী। 
কাঁট-পতঙ্গেরা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস, বাচ্চাদের কোনও খেশাজ- 
খবর নেয় না। দুর্বল ও অসহায় হলেও নিজেরাই তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
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করে থাকে । এই আ.্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তারা যে কত রকম অদ্ভুত কৌশল ও 
অনুকরণ শান্তর পারচয় দিয়ে থাকে তা লক্ষ্য করলে বাস্মত হতে হয় 
আমাদের দেশীয় রক্জীতলক-প্রজাপাতির বাচ্চারা পুত্তলী-অবস্থার নিরাপদে 
কাটাবার জন্যে এমন এক অদ্ভুত আকৃতি পরিগ্রহ করে যে, দেখলেই যেন 
একটা বতৃষ্ণার ভাব উদয় হয় ; তার কাছ ঘে'ষতেই প্রবৃত্তি হয় না। কাঠ- 
পোকারা ( কতকটা ক্ষুদ্রকায় গুবরে পোকার মত দেখতে ) গাছের গায়ে ডিম 
পেড়ে তার আর কোনও খোঁজখবর নেয় না । ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে গাছের 
গায়েই অবস্থান করে। পাখারা এদের ভীষণ শক্রু। গুটি বেধে নিশ্চেন্টভাবে 
অবস্থান করবার সময় সহজেই শক্রুর কবলে পড়তে পারে__এই ভয়ে সেই 
গাছের ফলের অনুকরণে গুটি নির্মাণ করে তার মধ্যে নিশচন্তভাবে অবস্থান: 
করে । এদের শত্রুরা, এমন কি, মানুষেরাও সহজে বুঝতে পারে না যে, সেগুলি: 
গাছের ফল, না পোকার গঢ্টি । ফ্লাটা নামক এক জাতের পতঙগের বাচ্চা 
শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পন্রশূন্য সরু ডালের গায়ে পর পর গুটি নির্মাণ 
করে শৈশবাবস্থা আতিক্রম করে । দেখলে ডালের পাতা বা বোটায় ঝুলনো 
ফল বলে মনে হয় । নিয়শ্রেনীর কাঁট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে ' 
পাওয়া যায় যে, তারা তাদের দেহের রং ও শরীরের অদ্ভুত আকৃতির সাহায্যে 
অপরকে "ভ্রান্ত করে আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা_-এই উভয়াবিধ ব্যবস্থাই 
করে নিয়েছে । আমাদের দেশের নালা-ডোবা, পুকুরে জলজ লতাপাতার মধ্যে 
কাঠির মত ধূসর রঙের এক প্রকার পোকা বোধ হয় সকলেরই নজরে পড়ে 
থাকবে । এরা জলজ ঘাসের মধ্যে নীচের দিকে মুখ করে হাত-পা ছাঁড়য়ে 
ডালপালা-সংযুন্ত একটি তৃণখণ্ডের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'নশ্চলভাবে চুপ করে 
পড়ে থাকে । গায়ের রং এবং চেহারা দেখে অন্যের তো দূরের কথা, 
মানুষেরাই বুঝতে পারে না যে, সেটা একটা প্রাণী কিংবা মৃত ঘাস। ছোট: 
ছোট মাছ ও জলপোকারা ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চিন্ত মনে তার নিকটস্থ হওয়া 
মাত্রই চোখের নিমেষে কোন একটাকে ধরে ফেলে । এরা উভচর প্রাণী, তবে 
দিনের আলোতে ডাঙায় থাকতে চায় না। ডাঙায় ছেড়ে দিলেই শত্রুর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছে মনে করে হাত-পা লয্বালয্নিভাবে প্রসারিত করে ঠিক মুতের 
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মত পড়ে থাকে । কিছুক্ষণ পরেই উঠে মাকড়সার মত লয়া লম্বা পা ফেলে 
জলের দিকে পালাবার চেদ্টা করে । আমাদের দেশে গাছপালার উপরেও 
কয়েক প্রকার কাঠপোকা দেখা যায় । এরা সম্পূর্ণরূপে স্থলচর । কিন এদের 
শিকার ধরবার ও আত্মরক্ষা করবার কৌশল সম্পূর্ণ জল-কাঠির মত ৷ 
আমাদের দেশের খাল-বিল-ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট 
ঝোপের মধ্যে এক রকম কাঠি-মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । ওরা শয়ানভাবে 
জাল পেতে শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অথবা শিকারকে ধেশকা দেবার জন্যে 
ঘাগ্লিকে উভয় দিকে একত্রিত ভাবে প্রসারিত করে ঠিক একটি কাঠির মত 
গালের সুতা অথবা পাতার গায়ে লেগে থাকে । জানা না থাকলে কিছুতেই 


বুঝবার উপায় নাই যে, সেটা একটা কাঠি কিংবা মাকড়সা । শিকার জালে ': 


পড়বামান্র হাত-পা ছাঁড়রে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে । শিকারকে আয়ত্ত 
করে আবার ঠিক পূর্বের মত পা ছাঁড়য়ে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধরে তাকে উদরস্থ 
করতে থাকে । 
| আমাদের দেশে গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভূত ফুলের পাপাঁড়র মধ্যে 
শাদা, হলুদ বা সবুজ্জাভ এক প্রকার সুদৃশ্য মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । 
এদের চালচলন কতকটা কাঁকড়ার মত বলে এগ:লিকে কাকড়া-মাকড়সা বলা 
হয়। ফুলের রং অনুযায়ী এদের দেহের রঙেরও পার্থক্য দেখা যায়। ছোট 
ছোট পাখী ও কুমোরে-পোকারা এদের পরম শন; । সর্বদাই একস্থানে চুপ 
করে বসে থাকে বলে এবং ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের রং মিলে যাওয়ায় 
“নুরা এদের সহজে খু'জে বের করতে পারে না । তাছাড়া এরূপ লুকোচুরির 
ফলে নিরীহ পোকামাকড়েরা মধুর লোভে নির্ভাবনায় ফুলের উপর উপবেশন 
করা মাত্রই এদের কবলে পতিত হয় । এদের জীবনধাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ 
করবার সময় বহুবার প্রতাক্ষ করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকারের আশায় একই 
স্থানে নিশ্চল ভাবে বসে রয়েছে। কাঁট-পতঙ্গ ফলের উপর বসবামান্রই 
চোখের নিমেষে তাকে ধরে ফেলবে । শিকার অপেক্ষাকৃত শান্তশালী হলে 
ধরা পডেও সমর সময় উড়ে পালায় । শিকার পলায়ন করবার সময় হয়তো 
সখের পা দুটি উধের্ধ উী্থত হয়েছিল । আশ্চর্যের বিষয় ঠিক সেই 
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ভাবেই উর্ধপদ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে ; একটু নড়ে বসে পা 
দু-খানাকে স্বস্থানে গুটিয়ে রাখবে না । 

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের হাজার হাজার মাকড়সা দেখা যায়। এদের 
মধ্যে কতকগযীল জাতের অনুকরণ-শান্তর কথা শুনলো বিস্ময়ে অবাক হতে হয় । 
এ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ছাবিবশ রকমের 
বাঁভন্ন আকাতির অনুকরণকারী [প'পড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়োছ । আমার মনে হয় যত রকমের পিপড়েই আমরা দেখতে পাই, তাদের 


প্রায় প্রতেকেরই অনুকরণকারা ?প পড়ে-মাকড়সার আন্তত্ব রয়েছে । আমাদের 
ণ'পড়েকে অন্ততঃ তিন জাতের বিভিন্ন 


এদের মধ্যে দু-জাতের মাকড়সা লাল- 


দেশীয় দুর্ধ্ষ নালসো বা লাল- 
মাকড়সা অনুকরণ করে থাকে । 
পিখপড়ে শিকার করে জীবন ধারণ করে । প'পড়ে ধরবার জন্যেই ও দুই 
জাতের অনুকরণকারী মাকড়সা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে । ডেয়ো 
পণ্পড়ের অনুকরণকারী তিন-চার জাতের মাকড়সাকে কলকাতা ও তার 
আশেপাশে বিচরণ করতে দেখা যায় । শন্দুর, কবল থেকে আত্মরক্ষার 


জন্যেই এদের অনেকে এই অনুকরণৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে । কেবল এক 
জাতের মাকড়সা এই অনুকরণ-ক্ষমতাবে গাবধ উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে । 
ণ করে। ডেয়ো 


এরা প্রধানতঃ ডে'য়ো পড়ে শিকার করেই জীবনধার! 
ই তারা তন- 


1প'পড়েরা নিজেদের সঙ্গ বলে ভুল করে এদের কাছে এলে 

চার জনে মিলে তাকে কারু করে ফেলে ৷ 
লঙ্কা দ্বীপে নাকি পাতার মত ডানাওয়ালা এক প্রকার গঙ্গাফড়িংও 

ডা একটা পাতার মত শিরতোলা । 


দেখা যায় । এদের ডানা দেখতে ঠিক চণ্ড 
প্রায়ই শিকারের 


[শিকার অন্বেষণে এরা পাতার উপরই দবচরণ করে এবং 
প্রতিক্ষায় এক স্থানে চুপ করে বসে থাকে । কট-পতঙ্গেরা এদের পাতা মনে 
করে নিকটস্থ হলেই আর রক্ষা নেই । সণড়াশীর মত সম্মূখস্থ একজোড়া 
দাড়ার সাহায্যে তাকে চেপে ধরে ৷ পাখারা এদের স্বাভাবিক শত্রঃ কিনব 


প্রায়ই তারা এদের পাতা মনে করে প্রতারিত হয়ে থাকে । দক্ষিণ ভারতের 


গাঞ্জলাস নামক এক প্রকার গঙ্গাফাড়ঙের কথা শোনা যায়! এই গঙ্গাফাড়ঙের 
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আকৃতি আত অত । দেখতে ঠিক এক-একটি অৰ্কিড ফুলের মত। যেমন 
রং তেমনই গঠন-_পাতার গায়ে পিছনের পা আট্‌কে মুখ নীচু করে ঝুলে 
থাকে । ফুল মনে করে ছোট হোট কাট-পভঙ্গেরা নিকটে আসামাত্রই ধরে 
খেয়ে ফেলে । ফুল মনে করে পাখারাও এদের আক্রমণ করে না। 

শুক্ক ডাল অথবা লতাপাতার গায়ে আর এক প্রকার অদ্ভূত গঙ্গাকাড়ং 
দেখতে পাওয়া যায়। শিকারান্বেষণে যখন সরু সরু ডালের গান্রসংলগ্ন হয়ে 
অবস্থান করে তখন সেগুলিকে শুষ্ক তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় 
না। এদের এই অদ্ভুত আকৃতিতে প্রতারিত হয়ে ছোট ছোট কণট-পতঙ্গেরা 


নিকটে উপাশ্থিত হলেই এদের দ্বারা অতাঁকতে আক্রান্ত হয়ে জীবন 
শেষ করে । 
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কীট-পতজের শিলপনৈপুণ্য 


শিবপুরের বাগানে একবার প্রজাপাঁত ও পোকামাকড় সংগ্রহ করাছলাম ॥ 
প্রকাণ্ড একটা গাছের নীচে অনেকটা জায়গা বড় বড় দুর্বাঘাসে ছেয়ে গেছে। 
তার মধ্যে কয়েক রকমের [প'পড়ে-মাকড়সার আনাগোনা দেখে ক্লোরোফর্ম- 
গ্যাস প্রয়োগে অসাড় করে সেগুলিকে ধরবার চেষ্টা করাছলাম। প্রায় 
২০।২৫ গজ দূরে সহসা একটা মাঝারিগোছের গাছের দিকে নজর পড়তেই 
অদ্ভুত রকমের ফুল দেখে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে গাছটার দিকে 
অগ্রসর হলাম । গাছের কাওটা প্রায় দশ-বারো ফুট লম্বা হবে। কাণ্ডের 
বেড়টাও ১৬1১৭ ইণ্চির বেশী নয়। কাগুটার গায়ে কোনও ডালপালা 
নেই। কেবল মাথার উপারভাগে পত্র-পল্পবগ্লি ছন্রাকারে বিস্তৃত হয়ে 
আছে। গাছটার কাছে গিয়ে দেখলাম কাওটার চার দিকেই বাদামী রঙের 
বড় বড় কাটায় ভাঁত। কাটাগুল দেখে গাছটার আত্মরক্ষার অপূর্ব কৌশলের 
[ম | হঠাৎ মনে হলো, একটা কাটা যেন একটু নড়ে উঠলো । 
শবস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। কণটাটাকে নড়তে দেখলাম কেন ? তবে 
শক চোখের ভুল ? বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই নজরে পড়লো 
একটা কটাই নয়, এখানে-সেখানে অনেক কটাই মাঝে মাঝে নড়ে 
উঠছে । একটা কাটা ধরে টানতেই আত সহজেই গাছের গা থেকে উঠে 


আসলো-যেন নরম আঠা "দিয়ে আলতোভাবে সংলগ্ন ছিল । কণটাটা 
ফাঁপা । ধারালো ব্লেড দিয়ে একটা কাটা চিরে 


কথা ভাবছিল 


তুলার মত নরম এবং 
হ০৩. 


ফেলতেই ভিতর থেকে সরু এবং লম্বা একটা পোকা বোরয়ে পড়লো । 
পোকাটার মুখের দিকটা গাঢ় খয়েরী রঙের, কিন্তু শরীরটার রং হালকা 
বাদামী । কাঁটার মত পদার্থটা যে, পোকাটার বাসা বা বহিরাবরণ মাত্র 
সেটা সহজেই বোঝা গেল । 

দিন কয়েক বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখা গেল-_এই পোকাগুলি মুখ 
থেকে সূগ্ সূতা বের করে তার সাহায্যে গাছের ছালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ 
একত্রে জুড়ে কাঁটার মত বাসার কাঠামো নির্মাণ করে। অবশেষে গাছের 
গা থেকে সৃন্্ সৃঙ্গ্ম লালচে রঙের টুক্রা সংগ্রহ করে কাঠামোর গায়ে রঙের 
প্রলেপের মত সর্বত্র সমভাবে এ'টে দেয় । কাজেই স্বাভাবক কাটার সঙ্গে 
আপাতদৃষ্টিতে কোনও পার্থক্যই উপলা হয় না। [ভিতরকার পোকাটা 
এই কাঁটার মত বাসাটাকে নিয়েই আহারান্বেষণে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করে 
থাকে । পোকাটার মুখের সম্মুখভাগে বাঁকানো সশাড়াশশর মত দুটি ধারালো 
দাত আছে। এই দাতের সাহায্যেই এরা গাছের ছালের রসালো অংশ 
কুরে খায় এবং পারত্যন্ত অংশটুকু দেহাবরণের গায়ে এটে দেয়, এবং ছাল 
কামড়ে ধরেই এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকে । 
নিদিষ্ট এক জাতীয় গাছের সঙ্গে এই ক'টা-পোকার সমন্ধ যেন পরস্পরের 
প্রতি সাহাযামূলক ! গাছের আনষ্টকারা শত্রুরা কণটা-পোকাগলকে প্রকৃত 
কাঁটা মনে করে এর কাছে আসতে ভর পায়। প্রাতদানে গাছগুলি যেন 
তাদের ছাল খেতে দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে । যাহোক, খেতে খেতে 
পোকাটা পূর্ণবয়স্ক হবার পর বাসাটাকে এক স্থানে দৃঢ়ভাবে আটকে রেখে তার 
মধ্যেই পুত্তলীতে র.পান্তারত হয় । কিছুকাল পুভ্তলী অবস্থায় নীক্রিয়ভাবে 
থাকবার পর এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের রুপ ধারণ করে গুটি কেটে বের 
হয়ে যায় । যাযাবর মানুষের মত ঘরবাড়ী সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়__কণটা- 
পোকার মত এরুপ অসংখ্য রকমারি পোকা আমাদের দেশে দেখা যায়। 
এরাসাধারণতঃ ঝুঁড়-পোকা নামে পারচিত। বিভিন্ন জাতীয় ঝুঁড়বপোকার 


বাসা নির্মাণের কৌশল এবং কারুকার্য দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে 


হয় । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাঁট-পতঙ্গের বাচ্চাগ্যালই অপূর্ব 
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িল্পকুশলতা এবং কর্মদক্ষতার পাঁরচয় দিয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক কাঁট- 
পতঙ্গেরা কিন্তু এ বিষয়ে তাদের তুলনায় সম্পূর্ণ অক্ষম । 

শিল্প-চর্চায়, সোৌন্দর্যসৃষ্টিতে মানুষ অসামান্য দক্ষতা অর্জন .করেছে। 
মনুষ্যেতর প্রাণীরা সোন্দর্যসৃষ্টি অথবা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু 
তা কেবল মানুষের দৃষ্টিতে রমণায় ; তাদের নিজেদের কোনও সৌন্দর্যবোধ 
আছে িনা__সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । কারণ এদের শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যে 
কোনও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বাসস্থল নির্মাণেই প্রধাণতঃ এদের কর্ম- 
কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীরা প্রত্যেকেই তাদের 
কোনও একটা সুনাঁদস্ট পন্থায় তাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ অথবা তাতে নিদিষ্ট 
কারুকার্য করে থাকে । এটা একটা স্বাভাবিক সংস্কারজাত ব্যাপার | মানুষের 
শিল্পনৈপুণ্য বা সোন্দ্যসৃষ্টির কৃতিত্ব পোনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা অর্জন 
করতে হয়। কাজেই সকলে একই রকম কৃতিত্বের আধকারা হয় না। 
তবু মনুব্যেতর প্রাণী-জগতে এর বিপরাত ঘটনাই দেখা যায়। স্বাভাবিক 
সংদ্কারবশে প্রত্যেকেই তারা একই রকমের শিল্পনৈপুণ্যের পারচয় দিয়ে 
থাকে । সৌন্দর্যবোধের কথা বাদ দিলেও প্রয়োজনের তাঁগদে মনুষ্যেতর 
প্রাণী, বিশেষতঃ কণট-পতন্গজাতী প্রাণীরা যেরূপ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় 
দেয়__বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলে তাতে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না । 

দৈহিক গঠনের বিষয়ে বিবেচনা করলে জীব-জগতে মানুষের পরেই 
বানর জাতীয় প্রাণীদের স্থান নির্দেশ করতে হয় । এদের মধ্যে শিল্পাঞ্জি, 
ওরাং-উটান প্রভূতিকে মানুষের নিকটতম জ্ঞাত বলা যেতে পারে । হন্তপদ- 
বিশিষ্ট এই: প্রাণীরা বৃক্ষের উপরিভাগে বাসস্থল নিমাণ করে থাকে । কিন 
তাতে না আছে কোন সৌন্দর্য, না আছে কোন কৌশল ॥ সাধারণ একটা 
কাক-চিলের বাসাতেও যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যার, এতে তাও নেই । 
কতকগুলি ডালপালা একত্রিত করে কোনও রকমে বসবার অথবা শোবার 
স্থান করে নেয় মাত্র । তাদের চেয়ে অনেক নিয়পর্যায়ের প্রাণী মেঠো-ই'দুর 
যেরূপ বাসস্থল নির্মাণ করে, তা অনেকাংশেই উন্নত। এরা সুবিন্যপ্তভাবে 
চতুদক বদ্ধ করে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং ভিতরে যাতায়াত করবার ' 
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একটি মাত্র পথ রাখে । ভতরে তুলা বা অন্য কোনও কোমল পদার্থের 
আন্তরণ দিয়ে দেয় । বিভার জাতীয় প্রাণীদের বাসস্থল নির্মাণের কৌশল 
দেখবার মত ৷ কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা বাসা নির্মাণে যেরুপ 
শশল্পনৈপুণ্যের পারচয় দেয়, তার সঙ্গে উপরিউন্ত প্রাণীদের বাসার কোনও 
তুলনাই চলে না। বাবুই পাখীর বাসা অনেকেই দেখে থাকবেন । 
বাসাগরীলর সোন্দর্য এবং নির্মাণ-কৌশল দেখে বাস্মত না হয়ে পারা যায় 
না। টনটন পাখী অতি ক্ষুদ্র হলেও সুচের মত ঠোটের সাহায্যে আঁত 
নিপুণভাবে পাতা সেলাই করে বাসা নির্মাণ করে। পাতা মুড়ে সেলাই 
করবার কায়দা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয় । ?মজল্টো নামক 
পাখাঁরা তুলা বা পশম সংগ্রহ করে তার সাহায্যে অপূর্ব বাসা নির্মাণ করে 
থাকে । তুলা বা পশম সংগ্রহ করতে না পারলে গাছের ছাল থেকে সক্ষম 
তন্তু সংগ্রহ করে তার সাহায্যে বাসা ীনর্শাণ করে। বাইরে থেকে দেখে 
বাসাটাকে অপল্কা মনে হলেও প্রকৃত প্রন্তাবে খুবই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন । 
অস্ট্রোলয়ার ফ্যানটেল নামক পাখার বাসার নির্মাণ-কৌশল এবং গঠনসৌকর্ষে 
মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। র্যাক-বার্ড নামক পাখীর বাসার অনাড়ম্বর 
সৌন্দর্ষেও মুগ্ধ হতে হয় । কিন্তু এরা সকলেই অভিব্যান্তর ধাপে অপেক্ষাকৃত 
উন্নত পর্যায়ের প্রাণী । নিয়শ্রেণীর কাঁট-পতঙ্গের বিষয়-আলোচনা করলেই 
দেখা যাবে সোন্দর্যসৃত্টিতে এবং শিল্পনৈপুণ্যে এরা উন্নত শ্রেণীর প্রাণীকে 
বহুদূর আঁতক্রম করে গেছে । মাকড়সার কথাই ধরা যাক। এই ক্ষুদ্রকায় 
প্রাণীরা কিরূপ ক্ষপ্রতার সঙ্গে অপূর্ব কৌশলে এক-একখানি নিখু'ত জাল 
নির্মাণ করে তোলে তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন । মাকড়সার জালের কার্য- 
কারতাও যেমন অদ্ুত__গঠন-সৌন্র্যও এর তেমনি অপূর্ব । তাছাড়া কয়েক 
জাতীর মাকড়সা চতুর্দকে সূতা ছড়িয়ে মধ্যস্থলে গর্তের মত করে ফাঁদ 
পেতে রাখে-_তার গঠনকৌশল এবং কারুকার্যও কম বিস্মায়কর নয় । বোল্তা, 
মৌমাছ, ভীমরুল প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ কর্তৃক নাঁমিত চাক পরম বিস্মায়ের 
“নু | ভরের বাসা দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। ভ্রমরেরা বাসা প্রস্তুত 
করবার পূর্বে প্রথমতঃ লম্বা গত'যুক্ত অথবা ফাঁপা কোনও পুরাতন কাষ্ঠখণ্ড 
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ননর্বাচন করে সবুজ পাতার অন্বেষণে বাহর্গত হয় । সাধারণতঃ গোলাপ বা 
ওই রকমের কোন গাছের পাতা ঈষৎ গোলাকারে কেটে নিয়ে আসে এবং 
চুরুটের মধ্যে তামাকের পাতা যেভাবে সাজানো থাকে অনেকটা সেভাবে 
পাতাগ্লকে পরপর সাজিয়ে ছোট একটা চুরুটের মতই বাসা নির্মাণ করে । 
পাতার ভাজের মধ্যস্থলে ডিম পেড়ে তার মধ্যে বাচ্চার আহারের ব্যবস্থাও 
করে রাখে । এক-একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পরপর সাজিয়ে আট-দশটা পাতার 
গুটি রেখে দেয়। প্রত্যেকটি গুটির অভ্যন্তরেই এক-একটা করে ডিম 
থাকে । 

থুথ্‌-পোকা নামে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এক-প্রকার ক্ষুদ্রকায় 
পতঙ্গ দেখা যায় । এদের বাচ্চাগুলি অদ্ভুত উপায়ে শরীর থেকে বুদবুদের 
মত প্রচুর পরিমাণ থুথু বের করে তার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে বসে 
থাকে। এই থথার আবরণই তাদের বাসা। এর গঠন-প্রণালীরও একটা 
বাশন্ট রূপ আছে । 

গ্ুবরে পোকার মত এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের বাচ্চাগীল যেরুপ 
আশ্চর্য কৌশলে এবং অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বাসা নির্মাণ করে তার মধ্যে 
নিৰুদ্বেগে বসবাস করে, তা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয় । পাঁচ-ছয় ইণ্ডি 
লয়া পাতাকে এরা কেবল মুখের সাহায্যে মুড়ে সমতা দিয়ে সুসংবদ্ধভাবে জুড়ে 
দেয় । এই পোকাদের বাসা দেখে অনেক সময় টুনটুনি পাখীর বাসা বলে 
ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। বড় একটা কচুপাতাকে আগাগোড়া মুড়ে ঠিক 
একটা লা নলের মত গড়ে তোলে, প্রায় এক ইণ্ডি লয্া সাধারণ একটা 
ক্যাটারাঁপলার একাই এরুপ অসাধ্যসাধন করে থাকে । ক্যাডস-ক্লাই নামে 
আমাদের দেশে অনেক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের বাচ্চাগুলি 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভন্ন রকমের বাসা তৈরী করে। এক-একটা 
বাসা দেখলে মনে হয় যেন ক্ষন্দ, ক্ষুদ পাথর, ইটের কুচি সাজিয়ে 
কেউ যেন ছোট ছোট নল তৈরী করে রেখেছে । এক-জাতীয় ক্যাডিস-ফ্লাই- 
বাচ্চারা কুল গাছের ক্ষুদ: ক্ষুদ ডালে দলবদ্ধভাবে বাসা নির্মাণ করে। 


বাসাগযীল দেখতে ঠিক ক্ষ; ক্ষন্দু শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো । 
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এতক্ষণ যে সব কীট-পতঙ্গের শিল্পনৈপুণ্যের কথা বললাম তারা সকলেই 
নাট স্থানে বাসগৃহ তৈরী করে বসবাস করে। কিন্তু পূর্বোন্ত যাযাবর 
প্রকৃতির পোকারা বাসগৃহ সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও সেগুলি নির্মাণে 
অপূর্ব কাতত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে । যে কোনও বাগানে গোলাপ, করমচা 
অথবা এঁ ধরণের অন্যান্য গাছের প্রতি একটু মনোযোগ "দিয়ে দৃষ্টিপাত 
করলেই দেখা যাবে যে, তাদের ডালপালা বা পাতার সঙ্গে কালো রঙের 
দুলের মত এখানে-সেখানে এক একটি অদ্ভুত পদার্থ ঝুলছে । প্রথম দৃষ্টিতে 
এগণলকে ময়লা বা ঝুল বলেই মনে হবে। কিন্ু একটিকে তুলে এনে 
পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে__লম্বা গোলাকার ঝুলের মত পদার্থটর চত্দকে 
এক হা ও দেড় ই লম্বা কতকগণীল শুকনো কাঠি যেন শল্ত আঠা য়ে 
বাসাটার গায়ের উপর এ'টে দেওয়া হয়েছে । সহজে কাঠগলকে 
টেনে বের করা যায় না। কাঠগ্যীল তুলে ফেললেই তুলার মত কোমল 
পদার্থে নামত একটি নল দেখা যাবে । তুলার আবরণ ছিখড়ে "দেখলেই তার 
মধ্য থেকে প্রায় তিন-চার ই লম্বা একটি পোকা বোরয়ে পড়বে । এই 
পোকাটি এক জাতীয় ক্ষঃদকায় মথের বাচ্চা । এরা গাছের ছাল ও পাতা 
খেয়ে থাকে এবং শন্রর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শরীরের চতুদিকে আবরণ নির্মাণ 
করে তার উপর হোট হোট ডালপালার টুক্রা কেটে এনে বসিয়ে দেয় । 
বাসার মুখটা থাকে উপরের দিকে । পোকাটা গুখ বাড়িয়ে ধারালো দাতের 
সাহায্যে ডালপালা কামড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতেই এক দ্থান থেকে অন্য স্থানে 
যাতায়াত করে থাকে । বিশ্রাম করবার সময় বাসার মুখের কাছে সাণত 
আন্গা সুতার সাহায্যে বোটার মত করে বাসাটাকে দৃঢ়ভাবে ঝুলিয়ে 
রাখে । পোকাটা ভিতরে আত্মগোপন করে থাকে । ছোট ছোট পাখীরা 
এদের পরম শত্র। দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ ধরে গলাধঃকরণ করে । কিন্ত 
এই দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে তারা যেমন নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করতে পারে 
তেমনই আবার শক্ুর দৃণ্টিবিভ্রমও ঘটিয়ে আত্মরক্ষা করে । পোকাটা যথেষ্ট 
বড় হবার পর ঝুলানো বাসার মধ্যেই পুত্তলাঁতে র.পান্তারত হয় এবং উপযুক্ত 
সময়ে মথের রূপ ধারণ করে গুটি কেটে বের হয়ে যায় । 
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ঘাস-পাতা, লতা-গুল্মের মধ্যে ইপ্চিখানেক লয়া এক প্রকার ঝুড়ি- 
বাসা দেখতে পাওয়া যায় । এরা দুর্বা-ঘাসের ছোট ছোট টুকৃরা সংগ্রহ করে 
স্তরে স্তরে এমনভাবে বাসার উপরিভাগে সাজিয়ে দেয় দেখলে মনে হয় যেন 
কোনও নিপুণ কারিগর সুষম যন্তের সাহায্যে সুদৃশ্য নকশা আঁঙ্কত করে 
রেখেছে । সূতার মত সর; ও লয়াটে ধরণের পোকাটা সেই বাসাটাকে সঙ্গে 
নিয়ে খাদ্যান্নেষণে ইতন্ততঃ পারভ্রমণ করে থাকে । আত্মগোপনের কৌশল 
এদের এমনই নিশ্খুত যে, পশুপক্ষী তো দূরের কথা, সাবধানী চোখও এদের 


দ্বারা প্রতারত হয়ে থাকে । সুপারাগাছের কাণ্ডে প্রায় সর্বত্রই সবুজ রঙের 
গোল দাগের মত শ্যাওলা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ জন্মাতে দেখা যায় । 


এই সকল সুপারীগাছের গায়ে সবুজ শ্যাওলার সাহায্যে গঠিত আবন্যন্ত 
ডালপালাসমান্বত এক প্রকার অদ্ভুত ক্ষুদ্রকায় পদার্থকে নড়ে-চড়ে বেড়াতে 
দেখা যার | প্রথমে মনে হবে_কোনও রকমে হয়তো শ্যাওলার টৃক্রাগ্ুলি 
জমাট বেঁধে এরূপ একটা আকৃতি তৈরী করেছে । . কিন্তু একটাকে হাতে 
তুলে ছিড়ে ফেললেই দেখা যাবে__এঁ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট শ্যাওলার মধ্যে 
সূতার মত স:ক্ষ্ম লয়াটে একটা পোকা রয়েছে । শন্রঃর চোখে ধুলি নিক্ষেপ 
করবার উদ্দেশ্যেই সে এরুপ বাসা নির্মাণ করে থাকে । এ বাসা নিয়ে 
পোকাটা এঁদক-গাঁদক ঘুরে বেড়ায় ৷ 

আমাদের দেশে ঘরের বেড়া অথবা দেয়ালের গায়ে 
এক প্রকার অদ্ভুত পোকা বোধ হয় সকলেই দেখেছেন । 
অন্যান্য রকমা'র প্রার পাঁচ-ছয়টি বিভন্ন জাতীয় চিড়ে-পোকা দেখতে পাওয়া 
যায়। এরাও ঝুঁড়-পোকারই গোষ্ঠীভুন্ত ৷ পোকাটার বাসা দেখতে ঠিক 
চ্যাপ্টা একটা চিখ্ড়ের মত | দেয়ালের গায়ে অনবরত এগ্লিকে থেমে থেমে 


চ’ড়ে-পোকার বাসার একটা বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য 
যাতায়াত করবার 


চি'ড়ে-পোকা নামে 
ছোট, বড় এবং 


চলতে দেখা যায় ৷ 
পোকার বাসার মত এদের বাসার একটা দরজা থাকে না । 
জন্যে দু-দিকে দুটি মুখ রেখে দেয় । দরকারমত যে কোনও দিক থেকেই 
বাসাটাকে ব্যবহার করতে পারে । চলতে চলতে সম্মুখের দিকে বাধা পেলে 
তৎক্ষণাৎ অপর দিকের মুখ কাজে লাগিয়ে থাকে । এক মুখ বন্ধ করে দিলে 
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সে অপর দরজা 1দয়ে মুখ বাড়িয়ে কাজ করতে থাকে । নলখাগড়া বা বাশের 
বেড়ার গায়ে অপর এক জাতীয় ঝুাঁড়-পোকা দেখতে পাওয়া যায় যারা 
সাধারণতঃ ছোলা-পোকা নামে পারচিত । ছোলা-পোকা দেখতেও ঠিক একটি 
আন্ত ছোলার মত ৷ ছোলার মত আবরণটার অভ্যন্তরে একটা সর; নলের 
মধ্যে পোকাটা আত্মগোপন করে থাকে । বেড়ার গায়ে যে সকল সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম 
আগুবীক্ষাণক শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ জন্মে এরা সেগ্যলকে কুরে কুরে 
খায় । অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এরা পূর্বোন্ত কাটা-পোকারই নিকটতম জ্ঞাতি । 
এই জাতীয় পোকাগুলি সকলেই পাঁরণত বয়সে মথজাতীয় ক্ষুদু 
ক্ষুদ্ত পতর্গে রূপান্তারত হয়। কয়েক জাতের ঝুঁড়-পোকা ্ষুদ- 
ক্ষ পালকের টুকরা, ক্ষ ক্ষুদু আশ অথবা ডিমের খোলা সংগ্রহ 
করে সেগুলিকে এলোমেলো ভাবে আটকে 'দয়ে বাসা নির্মাণ করে 
এবং আবর্জনার মত সেই বাসাটাকে নিয়ে ইতন্ততঃ ঘুরে বেড়ায়॥ শত্রুর 
দৃষ্টাবভ্রম ঘটাবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায় । আমাদের দেশে 
আবর্জনার মত বাসা ননর্মাণকারী যে সব ঝুঁড়বপোকা দেখা যায়, 
বাসা নির্মাণে এদের আত্মরক্ষার নিখু'ৎ কৌশল দেখে বিস্ময়ে অবাক 
হতে হয়। 
জলের মধ্যে বচরণকারা বিভিন্ন জাতীয় ঝুঁড়-পোকারও অভাব নেই। 
জলের মধ্যে ভাসমান পাতি-শালুকের পাতাগুলি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে__পাতাগণীলর অনেক গ্থানই কোনও পোকার যেন অর্ধবৃত্তাকারে কেটে 
নিয়ে গেছে ।. আরও-একটু অনুসন্ধান করলেই এই অর্ধবন্তাকার দুটি পন্র- 
খণ্ডকে দুভীজে একান্ত অবস্থায় জলের উপর ইতন্ততঃ চলে বেড়াতে দেখা 
যায় । এটি এক প্রকার ঝুঁড়-পোকার কাণ্ড। পোকাটা দেখতে চ্যাপ্টা এবং 
অনেকটা শেয়াপোকার মত । মুখের ধারালো চোয়ালের সাহায্যে এক টুকরা 
পাতা কেটে সেটাকে জলে ভাসিয়ে অন্য একটা পাতার উপর নিয়ে আসে এবং 
এক প্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে জুড়ে দেয়, পরে নাচের পাতাটাকে 
এ মাপে কেটে নেয়। তখন ভেলার মত জলে ভাসতে থাকে । পোকাটা 
উভয় পাতার মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং সণতার কাটবার মত বাসাটাকে 
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নিয়েই খাদ্যাঘেষণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। কিছুকাল 
পরে বাসার অভ্যন্তরে সাদা গনুট প্রস্তুত করে পুত্তলীতে পারণত হয় 
এবং যথাসময়ে ক্ষ:দু পতঙ্গরূপ ধারণ করে উড়ে যায় । 

এহ্থলে অল্প কয়েক রকম ঝাঁড়-পোকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের 
দেশে ঝোপঝাড় বা ছোট ছোট গাছপালার মধ্যে এক ধরণের পোকাদের 
বাগুল বাধা শুকনো কাঠির বাসা বুনতে দেখা যায়। ছোট ছোট 
গাছপালার সরু ডালগুলিকে ইপ্চিখানেকেরও কিছু বেশী করে কেটে নিয়ে 
সূতা দিয়ে পেন্সিলের মত মোটা বাসা তৈরী করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে 
রাখে এবং প্রয়োজনমত মুখ বের করে ডাল কামূড়ে ধরে ইতন্ততঃ যাতায়াত 
করে। পোকাগযীলকে দেখা যায় না, কেবল বাসাটাকেই একস্থান থেকে অন্য 
স্থানে যাতায়াত করতে দেখা যায়। এরা বাগানের গোলাপ ও অন্যান্য 
গাছের ভয়ানক আঁনষ্ট করে থাকে । গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়ে প্দত্তলী 
রূপ ধারণ করে এবং যথা সময়ে খোলস বদূলে পতঙ্গরূপ ধারণ করে 
উড়ে যায় ৷ এই ধরণের আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত ছোট ঝদাড়-পোকা ঘাস 
পাতার মধ্যে দেখা যায় । এরা ঘাসের ছোট ছোট পাতা দিয়ে আত সুদৃশ্য 
বাসা তৈরী করে সেই বাসা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । এদেরও বাসা নির্মাণের 
শশজ্ণনৈগুণ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। 
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গঙ্গাফড়িং 


কাঁট-পতঙ্গাঁদ নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে গঙ্গাফড়ং-এর মত এমন চালচলন 
ও অদ্ভুত অঙ্গসণ্জালনক্ষম পতঙ্গ সহসা বড় একটা নজরে পড়ে না। সাধারণ 
কাঁট-পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুন্ত হলেও এরা আভব্যান্তর কোন্‌ ধারার এবং রূপ 
পারপার্বকের মধ্যে এরূপ আকৃতি ও প্রকাতি আয়ত্ত করে নিয়েছে তার 
ইতিহাস বিশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই । জবজগতের বক্রমাঁবকাশের 
ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আনুবপক্ষাণক আঁদ জীবেরা কেবল 
আহার-াবহারেই ব্যাপৃত থাকে । শন্রু“কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় পূৰ্বাহ্নে 
আত্মরক্ষার প্রচেণ্টা তেমন কিছু দেখা যার না। শক্রুর আক্রমণ স্পর্শোন্দরয়- 
গোচর হলে শরীর সংকুচিত করে প্রাণরপ্ষার চেষ্টা করে মান্র। দর্শনোন্দ্য়ের 
অভাবই এর প্রধান কারণ হতে পারে ; কিন্তু সুনিদিণ্ট দর্শনোন্দ্িয়ের অভাব 
মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যায় যে, এরা সর্বদাই আলো-আজাধারের 


তারতম্য অনুভব করে থাকে । তথাপি উন্নতশ্রেণীর কাঁটের মত এগুলিকে 
আত্মরক্ষার্থে তেমন সচেষ্ট দেখা যায় না। এদের শন্রুর সংখ্যা যে কম, 


তাও বলা চলে না। সমজাতীয় শত্রু কম হলেও অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর 
শন অসংখ্য। তবে হয়তো এদের বংশরদ্ধর হার ও সহজ উপায় এবং 
অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের উদরে প্রবেশ করেও সময়ে সময়ে বংশবৃদ্ধি করবার 
ক্ষমতা এই ত্রুটির পরিপূরক হয়েছে। তারপর প্রোটোজোয়া প্রভৃতি আর 
এক ধাপ উন্নত গ্তরের জীবের বেলায়ও দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃত- 
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প্রস্তাবে আক্রান্ত না হলে তারাও প্রতিক্রিয়ার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করে না; 
কি আক্রান্ত হলে এক দিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে । বিপদ এড়াবার 
জন্য পূর্বাহ্ন স্থান ত্যাগ বা সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে শত গাঁতাবাঁধ টের পেয়ে, 
আক্রান্ত হবার পূর্বেই সাবধান হবার উপায় অবলম্বন করবার ব্যবস্থা করেছে 
কিন্তু এতদূর উন্নত হলেও কট-পতঙ্গ প্রভাত অমেরুদণ্ডী প্রাণী কোনও কোনও 
বিষয়ে বুদ্ধিববত্তর উৎকর্ষের পাঁরচর দিলেও এদের শরীর ও অন্যান্য অঙ্গ- 
্রতযঙ্গাদ এমনভাবে গাঠত যে সম্মুখ দিকের বপদ-আপদ বা শত্রুর গাঁত- 
শবাঁধ লক্ষ্য করে পূর্বাহ্ণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে ; কিন্তু পিছনে বা 
আশেপাশের অবস্থা তদারক করবার ক্ষমতা খুবই কম ৷ কারণ কাঁট-পতঙ্গাঁদর 
চোখ 'বাভিন্নভাবে গঠিত হলেও ইচ্ছামত ঘাড় বা মাথা ঘুরিয়েফিরিয়ে চার 
দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার শান্ত নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ 
কণট-পতঙ্গ শ্ৰেণীভূন্ত হলেও গঙ্গাফাঁড়ং, মনুষ্য প্রভাত সর্বোন্নত প্রাণীদের মত 
মাথা ও ঘাড় ঘুরয়োঁফারয়ে এমন কি গলা বাড়িয়ে ও হেলিয়ে চতুঁদকের 
অবস্থা তদারক করবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে । দূর থেকে আবছা 
গোছের কিছু একটা দেখতে পেলে যুন্তকরে প্রার্থনারত মানুষের মত সম্মখের 
পায়ের মত দাড়া দুটি প্রসারিত করে মাথা উচু করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে 
বন্তুটা ক, সম্যক উপলাক্ধি করতে না পারলে-__লয়া কাঠির মত গলাটি 
হোলয়ে-দরীলয়ে এঁদক-ওঁদিক বেশ করে দেখবার চেষ্টা করে ; কিন্তু পারচ্কার 
ভাবে না বুঝে সহসা কাছে ঘেষে না। এতেও সুবিধা না হলে মাথাটি 
ঘুরিয়োফারয়ে চারাদকের অবস্থা দবশেষভাবে তদন্ত করে । জিরাফের লম্বা 
গলা যেমন বহু দূর থেকে কোনও নাঁদষ্ট স্থানের অবস্থা লক্ষ্য করবার 


সহায়তা করে, এদেরও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা আছে। সমন্ত শরীরের প্রায় 


অর্ধেক লম্বা, কাঠির মত গলা উচু করে এরা 'জরাফের মতই দূর থেকে 
?শকার অথবা শুর গাঁতাবাধ পর্যবেক্ষণ করে । তখন এদের দেখে মনে 
এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়__নিয়্রেণার পতঙ্গজাতীয় প্রাণী বলে কিছুতেই 
ধারণা করতে প্রবৃত্তি হয় না। 

পৃথবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখা যায় । 
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সম্মুখের পা দুখানি অনবরত প্রার্থনারত মনুষ্যের যুক্ত হন্তের মত ভাজ করে 
রাখে বলে সাধারণতঃ এরা 'প্রার্থনারত ম্যাণ্টস’ নামে আভহিত হয়ে থাকে । 
এদেশে এরা গল্গাইলাস বা গঙ্গাফাঁড়ং নামে পাঁরচত । ফাঁড়ং-এর সঙ্গে এদের 
দৌহক আকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য থাকলেও গঙ্গাফড়িং নামের তাৎপর্য ঠিক 
বুঝা যার না। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে এদের সাপের মাস বলা 
হয় এবং সাধারণ পতঙ্গ থেকে ভিন্ন এদের অদ্ভুত চালচলনের জন্যে. কতকটা 
ভীতির চোখে দেখে । সাপ যেমন ফণা তুলে এঁদক-ওাঁদক দুলতে থাকে__ 
এগুলিকেও ঠিক সেরূপই দেখার । বোধ হয় এই কারণেই এরা সাপের 
মাসী আখ্যা পেয়েছে । 

পৃথিবীতে এপর্যন্ত প্রায় আট শতের উপর বিভিন্ন জাতগয় গঙ্গাফাঁড়ং 
দেখতে পাওয়া গেছে । আমাদের দেশেই প্রায় বশ থেকে পাঁচশ রকমের 
বিভন্ন শ্রেণীর গঙ্গাফাঁড়ং দেখা যায়। তার মধ্যে কচি কলাপাতার মত 
সবুজ রঙের গঙ্গাফাঁড়ংই সমাঁধক পরিচিত । এই প্রসঙ্গে সবুজ গঙ্গাফাঁড়ং-এর 
কথাই বলছি। এরা প্রায় আড়াই থেকে তিন ইণ্চি লয়া হয়। এদের 
দেহের আকৃতি অদ্ভুত ; অন্যান্য সাধারণ ফাঁড়ং বা পতঙ্জের মত নর । পেটের 
দিকে প্রায় দেড় ইন্চি লম্বা । সরু কাঠির মত গলাটিও এক হীণ্ি-দেড় ইন্চি 
লম্বা হয়। বড় বড় চোখওয়ালা ভিকোণাকার মণ্তকটি যেন এই কাঠর 
মাথায় আল্গাভাবে বসানো ররেছে । মাথার উভয় পার্থে শিঙের মত দুটি 
শু'ড় দেখা যায়। কাঠির অগ্রভাগে মন্তকের ঠিক নিয়েই একজোড়া চ্যাপ্টা 
পা। এই পাজোড়া খুবই অদ্ভুত । উপরে-নশচে করাতের দাতের মত 
সারবন্দীভাবে অনেকগুলি কাটা সাজানো থাকে । এই পাজোড়া ঠিক 
সাড়াশীর মত করে হাতের কাজ করে। সর্বদাই পা দুখানি যুন্তভাবে 
প্রার্থনার ভঙ্গীতে অবস্থান করে । পেটের সম্মুখভাগে বাকী চারখান পা। 
এদের গঠন সাধারণ কাঁট-পতঙ্গের পায়ের মত। ্রান্তভাগে সূক্ষ্ম সক্ষম 
বাঁকানো নখ আছে। এই চারখানা পায়ের সাহায্যেই এরা লতাপাতার 
উপর চলাফেরা করে। সম্মুখের পা দুখানির সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণ, 
শিকার ধরা বা আহার্য গলাধঃকরণের কাজ করে থাকে । 1শকার 
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একবার এই সশীড়াশীর মত পায়ের কবলে পড়লে আর পালাবার উপায় থাকে 
না, তারপর শিকার মুখের কাছে নিয়ে টিক হনুমানের মত ভঙ্গীতে ধীরে 
ধরে ভক্ষণ করে থাকে । এরা নানা জাতীয় ফাঁড়ং, কঈট-পতঙ্গ প্রভাত খেয়ে 
উজাড় করে ফেলে । কোন কোন দেশে এমন গঙ্জাফাঁড়ংও দেখা যায়, যারা 
ছোট ছোট পাখণ, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি ধরে খেয়ে থাকে । এদেশীয় সবুজ 
রঙের গঙ্গাফাঁড়ংগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট স্বজাতীয়দের খেয়ে উদরপূরণ 
করে থাকে । স্রাী-গঙ্গাফাড়ং সুবিধা পেলে পুরুষ-ফাঁড়ংকে ধরে খেয়ে 
ফেলে ৷ এরা সাধারণতঃ লতাপাতার মধ্যে শিকার অন্বেষণে হেঁটে বেড়ায় ; 
প্রয়োজন বোধ করলে ডানা মেলে দূরতর স্থানে উড়ে যায় । এমনভাবে 
দমশে থাকে যে, শত্রু; কিংবা {কার কেউ এঁদৈর আন্তত্ব টের পায় না। 
ধশকার দেখতে পেলেই আঁত সন্তৰ্পণে নিকটে এসে সম্মুখের অখড়াশস উচিয়ে 
নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং স্বীবধামত আক্রমণ করে সাড়াশ? দিয়ে চেপে 
ধরে ফেলে । এদেশীয় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংগুলি শিকার ধরবার জন্যে 
সময়ে সময়ে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে থাকে । লতাপাতার বা 
পত্রপল্পবের উপর এমনভাবে বসে থাকে যেন এক জাতীয় ফুল বা 
মৃদু বাতাসে ফুল বা পাতাগুলি যেমন আস্তে 


কাঁচপাতার মত মনে হয় । 
আন্তে দোলে, এরাও সের:প গলা নেড়ে আন্তে আন্তে দোল খেতে থাকে 
পন হয়ে এন্থানে অবতরণ করবা- 


অন্যান্য কগট-পতঙ্গেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবত 
মাত্রই গঙ্গাফাঁড়ং-এর কবলে পড়ে প্রাণ হারায় । সাধারণতঃ গঙ্গাফাঁড়ং-এর 
অনুকরণ শান্ত অত্যান্ত প্রবল এবং নিখুত । ব্রোজল দেশীয় এক জাতীয় 
গঙ্গাফাঁড়ং উই ধরে খায় । এজন্যে তারা উইয়ের চেহারার অনুকরণ করে 
থাকে । আমাদের দেশীয় সবুজ কালো ডোরাকাটা ও ধুসর রঙের গঙ্গা, 
ফাঁড়ংকেও লতাপাতার মধ্যে থেকে চিনে বের করা দুর্ষর। উত্তর- 
পাশ্চমাণ্চলের অনেক জাতীর গঙ্গাফড়িং হাতে ধরেও বুঝতে পারা যায় না 
যে এরা শুষ্ক পত্র, না জীবন্ত প্রাণী । এমনই এদের দেহের গঠন যে দেখলে 
অবাক হয়ে থাকতে হয় । দুই রকমের গঙ্গাফাঁড়ংকে একই স্থানে ছেড়ে 
দিলে লড়াই বাধবার উপক্রম হয়ে থাকে ৷ লড়াইয়ের ফলে একটিকে 
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অপরটির হাতে পড়ে প্রাণত্যাগ করতে হয় । আমাদের দেশে নালা, ডোবা 
ও পুকুরের মধ্যে অনেকটা গঙ্গাফড়িং-এর অনুরুপ ধূসর রঙের এক জাতীয় 
পতঙ্গ দেখা যায় । এদের মুখের সম্মুখে হাতের মত ভাজ করা দুখানি 
সাড়াশীও আছে ; এর সাহায্যে তারা শিকার ধরে । এদের গঙ্গাফড়ং-এর 
মত ডানাও আছে_প্রয়োজনমত এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে উড়ে 
ঘতে পারে । শিকার ধরবার কোঁশলও ঠিক গঞ্গাফাড়-এর অনুরূপ । 
“এগলকে অনেকে মেছো-গঙ্গাকড়িং বলে থাকে, কারণ মাছই এদের 
প্রধান শিকার । 

. স্রী-গঙ্গাফড়িং সুপারীর মত একাঁদকে সুচলো একটি গুটির মধ্যে ডিম 
পেড়ে সেটিকে গাছের ডালে *সাট্ুকে রাখে । এক-একটা গুটির মধ্যে ৩০ 
থেকে ৪০টা পর্যন্ত ডিম থাকে । সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ডিম ফুটে 
বাচ্চাগুলি গুটি থেকে বের হয়ে আসে । আক্বত-প্রকৃতিতে বাচ্চাগুীলকে 
দেখতে পরিণত বয়স্কদের মতই ; কিন্তু এদের ডানা থাকে না। আবদ্ধ 
স্থানে রেখে এদের ডিম ফুটিয়ে দেখোঁছ-_দলবদ্ধভাবে এদের চালচলন ও 
গতিভঙ্গ অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক ৷ আলগুরের পশুশালায় নীল- 
গলাওয়ালা সারসগুলির গতিভঙ্গী বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন ; কেউ 
এক দিক দিয়ে অগ্রসর হলেই তারা সকলেই গলা বাড়িয়ে এক সঙ্গে এক 
দিকে সরে যায় । একটি যেমন করবে অপরগুলিও ঠিক গজ্ডালকা প্রবাহের 
মত সেরুপই করবে । এই গঙ্গাফাড়ংএর বাচ্চাগুলিও ঠিক সেরূপ-_এক 
দিক দিয়ে একটু ভয় দেখালে বা কাল কিছু এগিয়ে দিলে সারসগুলির মত 
গলা বাড়িয়ে ও হেলেদুলে দলবদ্ধভাবে অপর দিকে ছুটে যায় এবং এক 
স্থানে জটলা করে মাথা ও লম্ঘা গলা ঘরয়োফারয়ে আত অদ্ভুতভঙ্গীতে 
শতরধর গাঁতাবাধ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে । সিনেমার ছবিতে আফ্রিকার 
জঙ্গলের িরাফের দলকে যেরূপ ছুটতে দেখোছ-_গঙ্গাফড়িং-এর বাচ্চাগুলির 
একযোগে পলায়নের দৃশ্য দেখতেও অনেকটা সেরুপ । 
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পরিশিষ্ট 


গবেষক গোপালচন্দ্র 


গোপালচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা প্রধানতঃ মাকড়সা, দি'পড়ে, প্রজাপতি, 
শোঁয়াপোকা, মাছ ও ব্যাঙাচি নিয়ে । আমাদের দেশের মাকড়সা যে মাছ, 
ব্যাঙাচি, চামচিকা, টিকটিকি, আরশোলা, কাকড়াবছা, এমন কি ছোট সাপ 
ধরে খায়, তা গোপালচন্দ্রই প্রথমে লক্ষ্য করেন। বসু বিজ্ঞান মান্দরের 
গবেষণাগারে স্বাভাবক পাঁরবেশ তোর করে তার মধ্যে তিনি মাকড়সা, 
1প'পড়ে, প্রজাপাতি প্রভূত প্রাতপালন করেই এদের উপর পরাঁক্ষাশীনরীক্ষা 
করেছিলেন ৷ মাকড়সার যৌন-মিলন, যৌন-মলনের পূর্বে স্ৰী-মাকড়সার চার 
দিকে পুরুষ মাকড়সার ঘুরে ঘুরে নৃত্য, যৌন-মিলনের পরে পুরুষ মাকড়সার 
সর্বাঙ্গ দ্তী-মাকড়সা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, মাকড়সার ডিম পাড়া, ডিমের 
থালর প্রতি দ্ত্রী-মাকড়সার মাতৃস্ুলভ আকর্ষণ, ডুবুরী-মাকড়সার জলের তলায় 
লুকানো ও আবার ১৫২০ মিনিট পরে জলের উপর ভেসে ওঠা এবং এদের 
মাছ ধরে খাওয়া, মাকড়সার ঝগ ড়াটে স্বভাব ও তাদের মারামার এবং 
মারামারির ফলে অগ্হানি বা মৃত্যু, লাল ও কালো পিপড়ে-অনুকরণকারণ 
মাকড়সার স্বভাব ও িপড়ের দেহরস শোষণ করা, তাদের খোলসত্যাগ বা 
নির্মোচন (১০৩10/08) এবং রূপান্তর প্রভৃতি মৌলিক তথ্যগুল বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক পানরকায় প্রকাশ করেছেন । মংস্যাহারী মাকড়সার বিশেষত্বগল 
প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 
্িনজ্যাকশনে”। তিনি ৪৬টি গি'পড়ে-অনুকরণকারী মাকড়সার 
জাবনোতহাস পর্যবেক্ষণ করেছেন । . কয়েকটি নতুন প্রজাতিও আবিষ্কার 
করেছেন । 


প্রকাশত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি থেকে দেখা যায় গোপালচন্দু প্রায় একই 


সঙ্গে মাকড়সা, পি'পড়ে ও প্রজাপাঁত নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। পথে 


ঘাটে যেখানেই তিনি যেতেন সব জায়গায় তার তীক্ষ কৌতৃহলণ দৃষ্টি 
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পড়তো । পোকা-মাকড়েরা কোথায় কি করছে, কি খাচ্ছে প্রভৃতি খুটিয়ে 
খুঁটিয়ে দেখতেন । এই সব কাঁট-পতঙ্গের গাঁতাঁবাঁধ অনুসরণ করতে করতে 
কখনও তিনি পৌছতেন কারও ঘরের জানলার ধারে, আবার কখনও পুকুর- 
ঘাটের নিকটে । তার অন্য কোন খেয়াল থাকতো না, শুধু তার মনপ্রাণ 
পড়ে থাকত এ ভাগ্যবান কাঁট-পতঙ্গের উপর | প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর গাঁতাঁবাঁধ 
সন্দেহ করায় তাকে অনেক স্থানে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। বিদ্রপ, 
অপমান ও দৈহিক লাঞ্ছনা ভোগ করেও গোপালচন্ত্র কোন দিনই দমে যাম 
{ন । কৌতুহলী মানুষ তার কৌতৃহল নিবৃত্ত করার কত চেপ্টাই না করতেন ! 
প্রজাপাঁতর জীবনোতহাস সম্বন্ধে তিনি আত চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন । 
গাছের পাতায় প্রজাপতির ডিম থেকে শেঁয়াপোকায় পরিণত হওয়া, 
শেখায়াপোকা থেকে কয়েকবার নির্মোচনের পর পূর্ণবয়স্ক সুন্দর প্রজাপাঁততে 
রূপান্তর সত্যই এক অদ্ুত ব্যাপার । শেশয়াপোকা কত কুৎসিং, 
দেখলেই যেন ভয় হয়। এই শেয়াপোকার সুন্দর প্রজাপাঁততে 
পাঁরণত হওয়া হর্মোন দ্বারা কিরুপে প্রভাবাঘিত বা নিয়ন্লিত হয়, তা আজ 
জানা গেলেও চল্লিশ বছর পূর্বে অজানা ছিল। গোপালচন্দরের গবেষণা ও 
প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং একথা বললে অত্যুন্ত হবে 
না যে, মাকড়সা, 'ি'পড়ে ও প্রজাপতির উপর মৌলিক তথ্যগীল ভবিষ্যতে 
শারীরবিদ্দের ও প্রাণ-রসায়নাবিদূদের গবেষণার পথ বহু দিকে উন্মুন্ত করে 
দিয়েছে । তিনি শেখয়াপোকার মৃত্যু-অভিষান যা নিরীক্ষণ করেছেন সেটা 
সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার । তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এক__ 
খাদ্যান্বেণ। গন্ভালকাপ্রবাহের মত একটি শোয়াপোকা যে দিকে বায় 
সকলেই দলে দলে তাকে অনুসরণ করে, সে পথ যতই বিপজ্জনক হোক না 
কেন। [তান দেখোছলেন এক লঙ্জাবতী লতার টবের কিনারার উপরে 
কতকগ:লি শেশয়াপোকা খাদ্যারেষণের জন্যে উঠেছিল। তারা টবের 
কিনারার ওপরে দিনের পর দিন ঘুরে চলছিল, তাদের আর বিশ্রাম ছিল 
না। তারা এতই নির্বোধ যে, টবের গা বেয়ে পালিয়ে যাবার চেণ্ডাও করে 


নি। কয়েক দিন অনাহারে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে নিদারুণ ক্লান্তিতে সকলেরই 
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ভা দিনের মধ্যে একে একে মৃত্যু হলো। শেশয়াপোকার এই ভ্রমণ- 
প্রবণতার কারণ জানতে হলে তাদের দ্বায়ুতন্বের গঠন-কৌশল ও এর কর্ম" 
ক্ষমতা বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন । এ পথও গোপালচন্দ্র উন্মুন্ত করে 


দিয়েছেন । অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও অনুরুপ মৃত্যু-আভষানের কথা জানা 
, আছে। , 

আপনারা তো বড় যুদ্ধের কথা শুনেছেন, কিন আমি বলব অনেকেই 
পি'পড়ের বুদ্ধ দেখেন নি |. হাজার হাজার পি'পড়ের সে ক ভীষণ যুদ্ধ 
ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই কলকাতারই কাছে, সোনারপুরের 
একটি বাগানে, ১৯৩৪ খ্রীন্টান্দের জুন মাসে । যুদ্ধ আরম্ভ -হয়োছিল বৈকালে 
এবং চলোঁছল প্রায় দুই দন । হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়োছল এই 
যুদ্ধে । সত্যই তাদের যুদ্ধে নিপুণতা প্রশংসনীয় ৷ যুদ্ধের সময় সৈনিক 
পি“পড়েরা শরীরের পশ্চাদদিক থেকে মাঝে মাঝে এক ঝাঝণলো গ্যাস বের 
করে দিয়ে শত্রুদের নিস্তেজ করে দিচ্ছিল । গাঁরলাযুদ্ধ ও হাতাহাতি প্রচণ্ড 
যুদ্ধ তো চলোছলই ৷ যুদ্ধের কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বিচক্ষন সোনকেরা 
আর একটি ফ্রণ্ট বা রণান্গণ খুলে সেই দিকে ধাঁবত হলো তখন দেখা গেল 
হাজার হাজার লাল পি*পড়ের মৃতদেহে পূর্বেকার রণভূমি লাল হয়ে উঠে- 
ছিল । চোখে না দেখলে সে দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না। পাঁরত্যন্ত রণভূগি 
থেকে এক তীর গন্ধ আসছিল, সে গন্ধ এ বিষান্ত গ্যাসের গন্ধ । এই ঘটনার 
পরও তান বহুবার পি'পড়ের রণকৌশল নিরীক্ষণ করেছেন। এটা দ্পণ্ট 
যে, প্রাতট প্রাণীর শরীরে আত্মরক্ষার ও আক্রমণের জন্যে ব্যবস্থা আছে! 
তবে বহু তথ্যই আমাদের অজানা । এই সমন্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জনো 
প্রয়োজন শুধু এই প্রকাতিণবজ্ঞানীর ন্যায় নিরলস প্রচেষ্টা, অধ্যবসায়, 
কৌতুহলী এবং বিশ্লেষণ! দৃষ্টিভঙ্গী । 

পি'পড়ের প্রজাতি নির্ণয় এবং যৌন পরিবর্তন সমন্ধে মৌলিক তথ্য 
গোপালচন্দ্র যা দিয়েছেন, সেগুলি প্রাণী-শারীরবৃত্তে গবেষণার পথ আরও 
এক "দিকে উন্মস্ত করেছে। পি'পড়ের পুরুষ, রাণী ও শ্রমিকের জন্ম বা 


তাদের মধ্যে যৌন-পারবর্তন সম্বন্ধে তান যে তথ্যগুল প্রকাশিত করেছেন, . 
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সেগুলি এখনও গবেষণার বষয় । ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উল্লেখ 'করেছেন রাণা-পি'পড়ের নিষিক্ত ডিম 
থেকে শ্রামক এবং অআনিাষিন্ত ডিম থেকে পুরুষ ি'পড়ের জন্ম 
হয়। শ্রামক পিপড়েরা সারা বছর আনাষন্ত ডিম পাড়ে । কাজেই এই 
ডিমগুলি থেকেই কেবলমাত্র শ্রীমকের জন্ম হয়। 'প'পড়ের বাসায় 
সাধারণতঃ শ্রামকেরাই বাস করে। ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রল মাসের মধ্যে 
পুরুষ ও রাণী-পস্পড়ের আবির্ভাব হয়। গ্রীষ্মকালে গাছে যখন নতুন 
মঞ্জরী বা ফুলের কুঁড় দেখা যায় এবং আ্যাফড্‌_স ও অন্যান্য পোকামাকড় 
আসে সে সময় শ্রীমক ?প পড়েগযীল আাঁকড্‌সের ক্ষারত রস সংগ্রহ করে 
এনে বাচ্চাদের খাওয়ায় । লাল 'ি'পড়ের কৃত্রিম বাসায় ফুলের .কুঁড় ও 
আাফড্‌স সরবরাহ করে তান পুরুষ ও রাণী-ীপ*পড়ে জন্মাতে দেখেছেন । 
এই পরীক্ষা-ীনরীক্ষা থেকে তার ধারণা হলো লাল পপড়ের মধ্যে পুণ্টিকর 
পদার্থের তারতম্যের জন্যে এদের যৌন-পারবর্তন সম্ভব হতে পারে। 
উপারউত্ত ক্ষারত রসাবহীন খাদ্য য়ে তান দেখেছেন সেই বাসায় কেবল- 
মান শ্রীমক িপড়ের জন্ম হয়। ীপ'পড়ের শরীরের দৈৰ্ঘ্য নির্ভর করে 
খাদ্যের পাঁরমাণ ও উপাদানের উপর ৷ রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি 
পরীক্ষা করে দেখেছেন আযঁফড্‌সের ক্ষীরত রসে প্রচুর ভিটামিন B॥ আছে! 
তবে শুধু ভটামন 7। প্রয়োগ করলেই পি'পড়ের এরূপ যৌন-পাঁরবর্তন 
হয় না। সম্ভবতঃ ভিটামন টি। সমেত অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ ও ভিটামন 
দিয়ে ?ি*পড়ের গ্রশ্খিগযলকে উদ্দশীপত করিয়ে প্রকৃত পুরুষ ও স্তর বিশেষ 
গাঠানক ও শারীরবৃত্তীর় পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন । পি'গড়ের 
মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যৌন-পাঁরবর্তন হয় কিনা বলা কাঠন। তবে এটুকু বলা 
যেতে পারে যে, গোপালচন্দ্রের নির্দোশত গবেষণার পথে গবেষকগণ অগ্রসর 
হলে বহু রহস্য উদঘাটন করতে পারবেন । আমাদের দেশে যে পি*পড়েগ্লি 
পাওয়া যায়, তাদের ভিটামিন বা হর্মোন নিয়ল্তিত শারীরবৃত্তীয় পদ্ধাত খুব 

বেশী জানা নেই । 
প*পড়ের গ্রণয়ও প্রকতি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। কোন 
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এক প্রজাতির প'পড়ের মধ্যে (015০৩717175 vagans, Smith) যে ক্তরী- 
পড়ে আছে সেটা পূর্বে জানা ছিল না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নিবন্ধে 
হুইলার (৬৬. Weel27) মত প্রকাশ করোইলেন ডায়াকামা (11502001009) 
জাতের পি'পড়ের মধ্যে কোন কোন শ্রমিকেরা (Gynaecoid workers) 
স্তীণপ'পড়ের কাজ করে।  হুইলারের এই মত তান সমর্থন করলেন না। 
বসু বিজ্ঞান মান্দরের গবেষণাগারে স্বাভাঁবক পাঁরবেশে পি’পড়ে প্রতিপালন 
করেএবং তাদের খাদ্য নিয়ল্রণ করে [তান পরীক্ষা করতে লাগলেন যে তাদের 
মধ্যে স্তী-জাতীয় পি’পড়ে পাওয়া যায় িনা। তান লক্ষ্য করলেন যে, 
পি'পড়েগ্ীলকে অল্প খাদ্য দিলে সেই দলের বাইরে থেকে পুরুষ পপড়ে 
এসে হাঁজর হয় । কিছুক্ষণ পর দেখা যেত কোন কোন শ্রমিকের সঙ্গে 
পুরুষ পঁপড়ের যৌনশীমলন। এই দৃশ্য দেখে তানি তান ধারণা করলেন 
এই বিশেষ শ্রামকেরা হয়তো প্রকৃত শ্রামক ?প*পড়ে নয়, তারা প্রকৃত পক্ষে 
জ্জীপপিড়ে । 
গোপালচন্দ্রের কাজের আর শেষ নেই, বেশীরভাগ গবেষণা তিনি একাই 
করেছেন। এক কাজের ফাকে ফাকে তিনি অন্য কাজও করতেন । যাঁদও 
গ্রধানতঃ বিভিন্ন প্রাণীদের স্বভাব-ধর্স ইত্যাদি পরীক্ষানিরগক্ষা করতেন, তারই 
ফ'াকে পুনরায় উদ নিয়ে কাজ করে যেতেন। উদ থেকে কট-পতঙ্গ 
কাঁট-পতঙ্গ থেকে প্রোটোজোয়া (এককোষা প্রাণী ), মাছ, ব্যাগাচি, সাপ. 
ও বেজী, আবার উদ্ভিদ, আবার কাঁট-পতঙ্গ, এভাবেই আসা যাওয়া চলোছল । 
প্রোটোজোয়া সমন্ধে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে । কত রকমের যে অদ্ভুত 
প্রোটোজোয়া আছে তার যেন আর ইয়ত্তা নেই । ডায়াটমের (69০০1115119 
paredoxa) সম্বন্ধে তার আঁভজ্ঞতা এখানে শেষ উল্লেখযোগ্য । 
আলোর সংস্পর্শে বা অন্য কোন উদ্দীপনায় ডায়াটমের দেহ প্রসারিত হয়ে 
মালার আকার ধারণ করে এবং পরক্ষণেই পূর্ব আকৃতিতে ফিরে যাবার 
প্রচেন্টা আরম্ভ হয় । মাছ জলে বাস করে, আবার কোন কোন মাছের জলে 
ডুবেই মৃত্যু ঘটে । গোপালচন্দ্র দাবী করেন কৈ মাছের ‘জল ডুবি’ পরীক্ষা 
তিনিই প্রথমে করেন। সাপের বিষ নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। সাপ 
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ও বেজীর লড়ায়ের তাংপর্ তান পরীক্ষা করে জানবার চেষ্টাও করেছেন । 
এই সমস্ত কাজের মধ্যেও লজ্জাবতী লতার পাতার সংকোচন-প্রসারণের কারণ 
সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করোছিলেন । সহকমাঁদের সঙ্গে যখন লঙ্জাবতা 
লতার পালভাইনাসের নির্ধাসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে সক্রিয় পদার্থট 
অনুসন্ধান করোছিলেন, সে সময় তিনি লক্ষ্য করেন পালভাইনাসের সংকোচনের 
উপর জলের ভূমিকাই প্রধান । জেনী রেনংসের মাইমোসিন মতবাদ তিনি 
মেনে নিতে পারলেন না। 

বে সময়ে গোপালচন্দ্র পি-পড়ের বৃদ্ধি ও যৌন পাঁরবর্তনের উপর বিভিন্ন 
পুষ্টিকর পদার্থের ও আ্যান্ট-বায়োটিকের কার্ধকারতা 1রীক্ষা করাছলেন, সেই 
সময় 1তাঁন কতকগুলি ব্যাঙাঁচ জলে রেখে তার মধ্যে কিছুটা পেনাসিলিন 
িলেন। পোঁনাঁসালন প্রয়োগে ব্যাঙাঁচির দেহে কি পারবর্তন হয়, তা তান 
পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন । অনেকেই জানেন ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে । 
দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে ছোট ছোট ব্যাঙাঁচ বের হয় । সে সময় এরা 
লেজের সাহায্যে জলে সাতার কাটে । ব্যাঙাঁচ ক্রমশঃ বড় হতে থাকে এবং 
পিছনের পা দেখা দেয় । জলজ উদ্ভিদের পাতা ও শ্যাওলা খেয়ে এরা বেশ 
পারপুষ্ট হয়। প্রায় দেড়-দুই মাসের শেষে এদের সামনের পা দেখা দেয়, 
তারপর ২৩ দিনের মধ্যেই লেজটি দেহের সঙ্গে মিশে যায় এবং পূর্ণবয়স্ক 
ব্যাঙের আকাঁত ধারণ করে জল থেকে বোরয়ে আসে ৷ ব্যাঙাঁচর এই 
ধারাবাহিক পরিবর্তনের উপর পেনিসিলিন ও স্টেপটোমাইসিনের দরিয়া ?তান 
পরীক্ষা করতে লাগলেন । তান বললেন পেনিসিলিন প্রয়োগে ব্যাঙাচির 
রুপান্তর অনেক দেরখতে হয় এবং ভিটামিন B 5 প্রয়োগে রূপান্তর তাড়াতাড়ি 
হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে তানি একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 
বসু বিজ্ঞান মাঁন্দরের তৎকালীন 'ডিরেষ্টর ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু গোপালচন্দরের 
এই উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষায় উৎসাহত হয়ে এ পথে উন্নততর গবেষণার জন্য 
মাইক্রোবায়োলাঁজ বিভাগের প্রধান ডঃ প্রমথনাথ নন্দীর সহায়তায় একটি 
পারিকঞ্পনা গ্রহণ করেন। বর্তমান লেখকের এই পরিকল্পনায় যোগ দেবার 


সৌভাগ্য হয় ১৯৫৪ প্রীন্টান্দের জ্বলাই মাসে । ব্যাঙাচির রূপান্তর একটি 
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জটিল পন্ধীত। পাশ্চাত্য দেশে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বহু বছর যাবৎ 
ব্যাঙাঁচর রূপান্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেস্টা করে আসছেন । হয়তো 
বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাণী-শারীর- 
বৃত্তের বিভাগে গোপালচন্দ্ এবং তার সহকমর্শগণ ব্যাঙাচির রূপান্তর সমুন্ধে 
গবেষণা আরম্ভ করেন । 1) ks 
গোপালচন্দ্র বহু বৈজ্ঞানিক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন এবং গবেষণার পথ বহু 
দিকে উন্মুন্ত করে দিয়েছেন । তার গবেষণালন্ধ বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক খ্যাঁত 
লাভ করোছল ৷ ডুবুরী মাকড়সার স্বভাব-ধর্ম এবং অন্যান্য কাট-পতঙ্গের 
জীবনযাত্রা প্রণালী, যেগুনল তান প্রকাশ করোছিলেন, সেগুলি আমোরিকায় 
এবং অন্যান্য দেশেও বশে সমাদৃত হয়োছল । এর প্রমাণ 'বাভন্ন দেশ- 
বিদেশের পাঁএকায় পাওয়া যার । ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে কাঁট-পতঙ্গের 
উপর আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে ([nternational Union of the 
study on social insects) ভারতীয় শাখা পাঁরচালনা করার জন্য 
আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ৷৷ অনিবার্য কারণবশতঃ তান সেই আন্তর্জাতিক 
- আলোচনাচক্রে যোগদান করতে পারেন নি। 

"সীমিত পৃষ্ঠার মধ্যে গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের গবেষণার 
বিষয়বন্ত পর্যালোচনা করতে হলে, অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায় । এই 
প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তারাই ভাঁবষ্যতে উপলাব্ধ 
করবেন, যারা তার উন্মুক্ত পথে উন্নততর গবেষণায় ব্রতী হবেন । শীবশ্ব- 
'বদ্যালয়ের ডিগ্রী না নিয়ে নিজের অধ্যবসায়ে প্রাণশজগতের রহস্য তান যা 
উদঘাটন করেছেন, বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গীল [তানি যেভাবে সহজ ও সরল 
বাংলা ভাষার বহু প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন, সেগীল বিজ্ঞান জগতে আত 
মূল্যবান সম্পদ ৷ এই বৃদ্ধ বয়সেও তনি বজ্ঞানচর্চা ছাড়েন ন । এখনও 
তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন এবং দেখে যাচ্ছেন বাভিন্ন প্রবন্ধের 
বিষয়বস্তু । সত্যই এর বিজ্ঞান সাধনায় আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত 
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গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


এক পুকব ধরিয়া তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সেবা 
করিয়া আসিয়াছেন ।--ব্গভাবী প্রত্যেক বিজ্ঞন-সাধক গোপাল- 
বাবুর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৃতিন্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । 


সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচচার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে । অক্ষয় 

কুমার দত্তের পর যে ছু-একজনের নাম করিতে পার! যায় তাহ.দের 
“মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোপালবাবু। 


| সুকুমার সেন 

তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রথম যৌবন হইতে পাঠ করিয়া 

মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা বিজ্ঞানী নহেন 
কিন্তু তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী । 


বনফুল 
যে কালে একমতে ইংরেজী ভাষ। ছাড়! বিজ্ঞানের. মৌলিক 
গবেষণার বিষয়বস্তু প্রকাশের অন্য কোন উপায় ছিল না, সেই 


সময়েও তিনি বাংল! ভাষাতেই তার গবেষণার বিষয়গুলি প্রকাশ 


করাতেন। অধশতান্দীর অধিককাল তিনি বাংল। ভাষায় অভ্র 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রটনা করে দেশের জনগণের মধ্ো বিজ্ঞান চেতন! 
প্রসারে সহায়তা করে এসেছেন । 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
গোপালবাবুর রচনার সঙ্গে আমি 


বহুকাল ধরে, পরিচিত 7 
পরুলার সায়েন্স তার মতে! লেখবার নত! খুব কম লেখকেরই 
আছে। 


অনদাশঙ্কর রায় 


